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চতুর্থ ভাগ। মাথ, ১৩১৫৫ ১ম সংখ্য।। 


২৪৩ টিটি এ পিকনিক __ টিটি টা শীত সপ 


এম হ০। 


ধচিত্র মাসিক পত্রিকা । 





০ রী ও 


শ্রীসরযুবাল! দত্ত কর্তৃক সম্পার্দিত। 


সুচী । 
১। শব্দতন্বে নারীগৌবব শ্রীমতী জগণীশ্বরী দেবী ** ২১% 
২। ধন্মবান্গয প্রতি৪1 শ্রীমতী নির্বিণী ঘোষ পর ২১০ 
৩। ই*বজ-বালকের শিক্ষা **. টি * ২৭ 
৪ লক্ষী বাই যুক্ত বামপাণ গুপ্ত *** ২১৮ 
€ | বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান শ্রীযুকষ প্রফুলচন্দ বায় তত ২৩০ 
৬। অনুপমা (কবিতা) শ্রীযুক জীবেন্দ্রকুমাব দন্ত ০ ২৩০ 
৭। ভাবত নারীর অবস্থা নর ২৩৮ 


চলা ১৬7-4470114 0 ৮1070721016, 0০70 51118 901661) ₹5810868 
ভারত-মহিল! কার্য্যালয়--২১০।৬ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, কলিকাতা । 
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দন কর্তৃক প্রকাশিত। 





অধ্রিম বাধিক মূল্য ২৯ আনা] [বর্তমান সংখ্যার মূল্য ।* আনা।, 


বিষয় 
অতিথি ( কবিতা) 
অ৪তপ্ড (কবিতা ) 
অনুপমা ( কবিতা) 
আদর্শ সতী বেহুল! 
আমাদের আশার ভিত্তি 
আশ্বস্ত ( কবিতা) 
আহ্বান (কবিতা) 
আসামের কষ্ধেকটি অসভা জাতি . 
ইংরাঞ্জ বালকের শিক্ষা 
ইংরাজ বালিকার শিক্ষা 
ইন্দু( কবিত1) 
উতা ইমাই 
কবিবর নবীনচজ 
কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন 
কাউন্টেস সিলিনা 
কাছে (কবিতা) 
'কিশা গোতমী (কবিতা ) 
কুমারী হয়েটপির সেবাব্রত 
চিত্রপরিচয় 
চিত্র-বিচার 
চীনের পরলোঞগতা বৃদ্ধা মহারাণী ' 
জাপানের মহিলা বিশ্ববিস্তালয় 
জাপান-মহিলার সামাজিক অবস্থা 
জীবন-সঙ্গীত 
জীবনের আরস্ত 
টিসিয়াস লিখিত ভারত-বিবরণী 
তীর্থ বারা 
তুরক্ক-রমণী 
তুরস্কের নবজীবন 
দেবী অঘোরকামিনী 
দেশের কথ! 
ধর্মরাজা-পগ্রতিষ্ঠা 


নাগিল! 

নারীর ঈশ্বরন্তক্তি ও তাহার প্রভ।ব 
নারী-সংবাদ 

নিবেদন 

পরিবারে ধর্মসাধন 

পরীক্ষা 

পুশ্যকাহিনী 


সূচীপত্র । 


লেখক লেখিকার মাম পৃষ্ঠা। 
প্রীদুক্ক রমণীমোহন ঘোষ বি, এল, ১৪ 
শ্রীমতী মানকুষারী বস গঙ 
শ্রীযুক্ত জীবেন্রকুমার দত্ত ২৩৬ 
শ্রীযুক্ত অবিলাশচন্দ্র বন ৫২ 
ভীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, ১২৯ 
শ্রীমতী মানকুমারী বন্ ৬ 
শ্রীবুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বি, এল, ২৬৮ 
ভ্ীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস ৩৮,৬৯,৮৭১১২৫ 
১৬৮,২২৭ 
ও ২৭০ 
শ্রীমতী সুশীগা রায় ১৯২ 
৪5 তত ৪৫ 
শ্রীযুক্ত মহারাজ মণীন্দচন্ত্র নন্দী ২৮৪ 
্ ৮ 5৪5 ২৮৭ 
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বন্ধ ৩৫ 
জীষুক্ক:প্রিয়নাগ বন্দোপাধ্যায় ২৩২ 
যুক্ত জীবেন্্রকুমার দত্ত ২৭৬ 
5৪5 ৯৩ 
* ২৪ 
২৬০, 
১৮৮ 
৯৭ 
পন 55 ২৭৩ 
শ্রীমতী স্থণীলা সেন ১৮৭ 
শ্রীযুক্ত ডাঃ পরেশরপ্রন রার এল, আর, সি, পি ৭৭ 
শ্রীযুক্ত রামপ্র/ণ গুপ্ু ২৯ 
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, ১১৯ 
শ্রীধুক হেমেন্্রনাথ দত্ত ১৭১ 
চি রঃ তত ১২০, 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ১০৫) ১৩৫১ ১৭৯ 
হত কত ২২৪ 
শ্রীমতী নির্বরিণী ঘোষ ৬১৩১,৬৪,৮০১১১৪১১৩৯,১৪৭১১৮১, 
রি ২৪৪,২২৯,২৫৩,২৬৯ 
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্্মী ৮৩ 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত ২ 
যর নর ২৪,৭২,৯৬,২৬২ 
রঃ ১ 

ভ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ রঃ 
4 ১৭৪,১৯৬ 
১৮ 


বিষয় 


প্রাচীন ভারে নারীপৃজা মছামহোপাধায় 
বঙ্গ সাছিতো বিজান 

বর্তমান সভাতার এক পিঠ 
বাল্যবিবাহ 

বাসবদা 

বিজ্ঞান ও মুত্যু 

বিধবা-বিবাহ 

বিলাতে স্ীশিক্ষা ও লর্ড টেনিদন 
বিবিধ গ্রসঙ্গ 

বিশ্ব (কবিতা! ) 

বোলপুর 

ভজ্জি 

ভখিগণের প্রতি নিবেদন 
ভারত-নারীর অবস্থা 

ভারস্ত-নারী ও হি নীতিবিজ্ঞান 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চাঠ 
মহিলা-বিশ্ববিদালয় 

মহীপুর মহারাণী-কলেজ 


মানবের বিশেষত 
মিলনের উৎমব 


মেনক। (গর) 

দ্বিভদী গ্াতি 

রমণীর কার্যা 

রমণীজাতি 9 শিশত 
রাত্থিন ও রোজ লাটপ 
রুরু ও প্রমন্বর! (কবিতা) 
লঙ্গীবাই 

শঙ্গতত্বে নারীগোৌরব 
সয়তানের শোক 
সাধবী-চরিত্র 

সুজাতা (কবিতা) 
সেঝসপিয়রের নারীচরিত্র 
সোলানের মেলা 
স্ত্রীজাতির শ্বাধীনজীবিকা 
ছার্গীয়া গোলোকমনি দেবী 
দেশী শিক্ষার একটা যন 
সংবাদ-পত্র ও রাজড্রোহ 
সমালোচনা 


৮/৬ 
লেখক লেখিকার নাম 


শ্ীপুক্ক যাদবেশর তর্করহ 

প্রীমুক গ্রদুর5ন্্ রার ডি, এস, সি 

দরীযুক্ক সুরেশ গুপ 

শ্রীমতী হাচেল 

ভরীমূক্ত কালীমোহন ঘোষ 

শ্রীদূক্ত পরেশরঞ্ন রায় এল, আর, মি, পি, 


শ্রীযুক্ জ্ঞানেজনাঁথ চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীসুক প্রিয়নাথ বন্দোপাধায় 
শীষুক্ক ইন্দুপ্রকাঁশ বন্দোঁপাধায় 
শ্রীমতী মনোরম! দেবী 

শ্রীমতী মহারাণী গজপতি রাও 


শ্রীমতী লক্ষী আন্মল 


শ্রীযুক্ত যশীদ্দকূমার বন্ধু বি, এল 
শ্রীমতী শ্রীরঙম্মল বি, এ 

শ্রীধক্ত শিবনাথ শান্ধী এম, এ, 
শ্রীষক্ত রনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুর 

শ্রীমতী কমলা সথিয়াসাধন এম, এ 


শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপু 

শ্রীধ্ত ইন্দমাধব মল্লিক এম, ডি, 
শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, এম, এ, 
শ্রীযৃক্ত জীবেন্দ্রকুমার দন্ত 

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত 

শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী 

শ্রীমতী সরলা ম্ুমদার 

শ্রীযুক্ত জীবেন্্কুনার দন্ত 

শ্রীমতী কমলাসধিয়ানাধন এম, এ, 
শ্রীপৃক্ঞ অবিনাশচন্দ্র দাম এম, এ 

্রীযুক্ত মোহিনীষ্োহন সেনাপতি বি, এল 
শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ 

যুক্ত হরেন্্রশশী গুপ্ত 


ৃষ্ঠা। 
8৯ 
২১৪,২৪৬ 
১৯৩ 
৫১ 
২৭২ 
১১ 
১৯ 
৫৯ 
৪৭ 
৬৭ 
১১১ 
১৪২ 
২৪১ 
২৩৮ 
২৬৬ 
৪২ 
গ্৩ 
২৮৬ 
৪৫ 
২৫৬ 
১৫৮ 
১৬৪ 
২১০ 
১৬৯ 
১২৯ 
৩৯,৫৬ 
২০১,২২৮ 
২১৭ 
২৭৯ 
১৯৯ 
১৯৫ 
৬ 
মণ 
১৪৭,১৩২ 
১৬৫ 
১৪৫. 
' ৯৪ 
০] নর 


এক 
৪ জকুগ্রেহ এবং 
১ এক তোর মূলা 


দল্ষেনাশক চুণ। 
ইহাদ্ায! সর্বস্থানের সর্বএরকার দক্র ও কৌচদ।দ গ্রন্ৃঙি 
উপশমিভ হয়। ইছাতে পাধদাশি কোন দূষিত পদার্থ 
পদ্মমধু। 
ইতা মেঅরোগের শ্রেষ্ঠ ঁধধ। ই্ছাতার! চক্ষুর অপ 
দিনো'পর়্ ছানি, ছুষটিদৌর্বলা, জলগ্রাধ, রাত্রান্তা, ৪ 


নাই, এবং ব্যবছারেও কোন জালা বন্ত্রণা অনুভূত হয় না? 
চক্ষুব জোতি বুদ্ধ পার। ইহ হছ গারশ্র-ম ওহ থ 
বায়ে আমর! সংগ্রহ ফরিয়। বাকি | 

সন্বন্থাান পাওয়া অগস্তন। 


আখমাংশ প্রভৃতি নানাবিধ নেত্র রোগ আরোগা হইরা 
এক ট[ষ্ক1। 


কব্য়ীও ধাহাৰ' ফল পান নাই, এই ওধধ এক শিখি 


ব্যবহীর করিলেই ভাছার! শফল পাইতে পারেন। 
শিশির মুলা ?* আন) ডাঃ মাঃ প্যাকিং ৬* জানা? 





সর্ববিধ চবারোগা দদ্রন্ধে অনেকানেক ওধধ ব্যবহার 


কেশরগ্জন কেনা চায় ? 
সু্ধরী বলেন-__পকেশরঞ্জন না হহলে চুল বাধিব না।” সুন্দর যুবক বলেন_-"কেশরঙ্ছন না হইলে চুল খারাপ 
হই! যাউবে 1” বিনি সন্তিষ্ষ আগোড়ন কারর! ভীবিকাচ্জন কচ1ন, তিনি বলেন,-_“মাথ। ১৩1 রাখিতে “কে শরঞজন” 
চাট । “কেশরপ্রনের+” কথ! এখন সকলেরই মুখে । কেন, বলুন দেখি? কাবণ-_“কেশরপগ্রন” ভেসজ-গুণার্থিভ 
মস্িক্-শ্ীতলকারী নান |ঙ্ষি মাপকারী কেশ তৈল। কাবণ-_কেশ বুদ্ধি করিতে, কেশচিরূণ করিতে, কেশ সুলের 
ক্ষর়লাথব নিবৃত্তি করতে "কেশরণএই" অন্বিঠীয়। বে পকেশরছনের কথা লকলের মুখে আপনি কি তাহা ব্যবহারে 
পরীক্ষা কগয দেখিয়াছেন ? 
এক শিশি ১২ এক টাক1) মাশুলাদি পাচ আন1। তিন শিশি ২।* ছই টাক চারি আন1, মাগুনাদি এগার 
আন/। ছঞ্জন ৯২ নয় টাক1) নাশুলাদি স্বতস্ত্র। 
তঅশোকারিষ। 
সর্কবিধ স্্রীরোগ্নে একমাত্র বহু পরীক্ষিত মতৌবথ। আতুব্বেদ শাস্ত্রে বষীকপ্যাপকব বহুবিধ বহুনৃণ্য ওবধাদির 
লঙ্গাবেশ আছে । রমনী নালাদপে «ননী, ভগিনী, জারাক্ষ।পণী। রমণী ঝিশ্বু-সংলার লক্গী। 
সুল্য প্রতি শিশি (এক কৌটা খটিক। সমেত ) ১৪০ গেড় টাকা। 
প্যাকিং ও ভাকমাশুল *্** ***::0৬/* সাত আলা। 
হতাশের আশার কথা-বিনামূল্যে ব্যবস্থা । 
হফঃস্বলেক্ গন! গিগণের ব্যবস্থা অন্ধ আনার টিকিটসহ আন্ুপু্িক লিখিয়া পাঠাইলে আমি স্বয়ং ব্যবস্থ। পাঠাইর থাকি 
আমাদের ওবধাণনে তৈল, ম্বত, আসব, অঞি্, জারিত ও শোধিত ধাতুত্রব্যাদি, এবং 
স্ব্ণঘাটত মক বধবজ, সৃগনাতি প্রতৃতি সর্ব! সুলভ মূলে) পাওয়। বায়। 
গতর্পমেপ্ট যেভিক্যাল ডিপ্লোমা গ্রাণ্ত, প্যারিস্‌ খোঁমক্যাল সোলাইটি, লণ্ুন সার্জিক্যাল এড্‌ 
সোসাইটী, ও লগ্ডন সোসাইটা অব্‌ কেমিক্যাল ইওুস্রীয় সত্য, 
গভর্ণমেন্ট মেভিক্যাল ডিঙ্লো! প্রাপ্ত, 
শ্রনগেন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাঙ্গ। 
১৮১ ও ১৯ লোযার ৯ লোঙার চিৎপুর রোড,--কলিকাত।। 


২৯১ ন মং করণও-পিন ইট বান্মমিশন বে ক্রাঙ্মমিশন প্রেস ই'অবিনাশ্চচ্ছ স্তকাক স্বার। সুজিত । 











পরের তা গর পণকহরারকপ সক লগ ষ্বে? 
লি ৬৪ ২ 






সুরমা প্রেমোপহারে কোহিনুর । 
মণির মধ শ্রেষ্ট কোহিনূর, । কেন না, কোহিনুর অতি উজ্জ্বল, দোষপৃণ্ঠ, অঠি মনোহর | তেমনি যত কেশ 
ঠৈল আছে-তার মধ্যে পরমা” বেন কোহিনূর । কেন না, সুরমা দেখিতে সুন্দর, গুণে অতুলনীয় আর চিন্ত 
তৃপ্তিতে অদ্বিতীয় । অনেক কেশটতল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার কানধ। কিন্ত সনিপন্ধ অন্তরোধ, একবার । 
সুরমা ব্যবহার করিয়| দেখুন-বুঝ্ন-ল্ুগন্ধ প্রকৃতই গ্রাণোন্মাদিনী কিনা? রম্ণী কমনীয় কেশকলাপের সৌন্দখয়, 
বদ্ধ করিতে, সতাই ইহা অন্থপনেয কিনা? গুণের ভুপনায়, সুগন্ধের ভুপনার, ইহ 'সতুলন | এর? 
সত্য সত্যই, স্থরমা প্রেমোপহার কাহুনূর । 
মূল্যাদি ॥ বড় এক শিশির মুপ্য ॥* বার মানা । ভ'কমান্ডল ও প্যাকিং1৩* সাত আনা। তিন শিশি!র 
মৃপা ২২ ই ট/কা। ডাকমাশুলাদি ৮ তের আনা। 


সর্থজন প্রশংমিত এমেন্ন। 


রজনী গন্ধ] | রবীন, মিলন “মিলনের” সুবাস 
/ মিপনের মতই মনোরম। 

রেন্ুকা। আমাদের “রেগুকা। . 
বিপাতী কাশ্মারী বোকে অপেক্ষা * 
উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে । 
মতিয়। । আমাদের মতিয়ার 


রজনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতাত্তই স্গিগ্ধ- 
কোমল। এই কমলতাই রজনী-গন্ধার 
নিজন্ব। 
সাবিত্রী । সাবিত্রী সাবিত্রী 
চরিত্রেব মতই পবিত্র পদার্থ। 
মোহাগ আমাদের “সোহাগ” 
, গোছাগের মতই চিত্তাকর্ষক। 





র্‌ 
এ 

রি 
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সৌরভে বিলাতী জেলমীনের গো ৭7ৰ 
পঠাছিত হইয়াছে | 





প্রতোক পুষ্পণার বড় এক শিশি ১২ এক টাকা। মাঝাণি ৪* আনা । ছোট ॥* আট আন।। প্রিয়্ে সখ 
গ্রীতিউগহার জন্ত একত্র বড় তিন শিশি ১1 আড়াই টাকা । মাঝারি [ঠন শিশি ২২ ছুই টাকা। ছোট 015ন 
শিশি ১।* পাঁচ সিক1। মাশুলাদি স্বতন্ত্র! আমাদের ল্যাভেগার ওয়াটার এক শিশি &০ বার আনা, ডাকমাশ্তর 
1/* পাচ আনা । অডিকলোন ১ শিশি ॥* আট আনা । মাশুলালি।/* পা5 আনা। আমাদের অটে। ডি রোজ? , 
অটে। আব্‌ নিরোলী, অটে। অব্‌ মতিয়া ও অটে| অব খস্থস্‌ তি উপাদের পদার্থ। প্রতি শিশি ১২ এক টা 8151, 
ডব্জন ১০২ দশ টাকা। 

মিক্ধ, অব. রোজ ।--ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীর। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাশণা 
বুদ্ধি পার। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রভৃতি চন্দরোগ সকণও ইহাহ্ার! অচিরে দুর্ীভূত হয়। মূল্য কড়শিশি ॥* .-.ই 
আনা, মাশুলাদি।/ পাচ আন! ॥ 

এসেন্সের জন্ত নানাপ্রকার সুন্দর শিশি ও এসেন্পের অন্তান্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম আমরা খুচরা ৪ পাইকারী 
কিক্রননার্থ প্রচুর সংগ্রহ রাখিয়াছি। মূল্য বাজার দর অপেক্ষা জনেক কম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 

এম, পি, পেন্ন এগু কোম্পানী, 
মাভ্ষণীকৃর্টারিং কে দিউস্‌। 
. ১৯২: লোহার চিৎপুরপদ্ছে, কপিকাড1। 








ভ্রেন্টা আ্দরীকার । 

আমার ক্যেষ্ঠ পুকটী সঙ্কটাম্পন্গ পীড়িভ হওয়াতে আমি গত 
কর়েক মাস “ভারভ-ম্হিলার” কাজ ওআাঝ কিছুই দেখিতে পারি 
নাই ॥ চিকি্সকগণের পরামর্শে তানভাকে লইয়া নানা স্তনে 
স্বুরিঝ্াছি । বাহার উপর পর্রিক! পর্িিচালনের ভার ছিল তিনিও 
অধিকাংশ সময কলিকাতা থাকিতে পানেন নাউ । এজন 
সতিকা প্রকাশন্শে মাঝে মাঝে ভাশিষ্ষম ঘটিরাঁছে ॥। গ্রাহক আাভিকা- 
শাণ আমাদিগের রই আঅনিচ্ছানুত আটা দক্া করিয়া মাভলনা 
করিতে বাধিত হউব ॥ 

ভগবানের আশীবলবাদে সন্ঞানটাী রোগমুক্ত জহয়! স্বাস্থাল।নি 
করিয়াছে £। জাক্ষণ মাসেত্র পতিকা ১৭ই ল্যান্শ ভাকে দেশুঘ! 
হুহবে ॥ চৈত্র কাগজ চৈত্রেক প্রথম সপ্যাহেহু হাহক্দিগের 
হ্তগৃভ হবে ২ 

'াসরঘু বাল! দন £ 


স্থাপিত সন ১২৮২ দ'ল। 


লক্মমীবিলান তৈল। 


ন্য।শনাল এসাপ। 


খারাপ সাবান ব্যবহারে চর্ম দুষিত হর, 


ধদি নানাবিধ শিরঃপীড়।। এবং চর্মরোগ নিবারণ অতএব অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিঘ়। 
করিতে চান তে মহোপকারা, মলি সৌখনমক্ সাবান ব্যবহার করা কর্তব্য। স্থবিজ্ঞ রঃস- 


স্প্রশ্নীবিপাস তৈণ" ব্যবচার করুন। কোন প্রকার 
দুষিত পদার্থ ইহাতে নাই। ইহা গুণে অতুলনীয় _ 


শার্োজ বিখানে গ্রপ্তত। ভারতের মর্মে এই বিগত শিল্পপ্রদর্শনীতে 
তৈলের আবক। হ্যশনাল সোপ 


মূলা গতি শিশি এ" আনা] বোতল ₹.ট$1। 
ভাকমাগ্ুণ ও পাকিং স্বতন্ত্র । 


সিরাপ বা নরবৎ 


গ্রীপ্নের গ্রাদুগাবে »কপেই ছটউফউ করিতেন, ্‌্ব্ণ পদক 


এ সমন সুমীতল, স্থপের, [্দগ্ধনামগ্রী ভিন্ন আর কিছু 
ভাল লাগে কি? আমাদিগের “সিরাপ ৭ মরবৎ+ 
গীভপ জলে মিশাইক! একবার পান করুন। সর্ব 


পুরক্ষার লাত করিয়াছে। 


ঘনিকগণের ঘারা পরীক্ষিত হইয়। কসিকাতার 


বিশুদ্ধতা ও উত্রুষ্টতার জন্থ 


শরীর শীতল হুইবে। দারুণ শ্রীন্ন বিদুর্িত হই! দেশী তাল যাঁবান ব্যবহর করিতে হইলে 


সনির! আসিবে । দেছের ও মনের ক্লান্তি থাকবে ন্যাশনাল সাবানই ব্যবহার করিতে হইবে । 


না। আমিই ও হশ্বাছ । রাসায়নিক প্রক্রিয়া গারিজাত ওখান এক বাপ্স 
নি । কোহিনুর ্ র 
দেশায় শিল্পের অভাবনীয় উত্কর্ষ। বিজয়! , , 
প্রাণমনোছারী, মৌরভমক পুষ্পনার আন ,বঙগ্গবাণীর মুকুল রর ্ 


খরে ঘরে সমাদৃত। ন্বদেপঞ্জাত ফুপে শ্বদেশঞাত গোলাপ 
এই শ্গিপ্ক, সুমিষ্ট এসেন্দ দেশের গৌরব, বাঙ্গাণীর চন্দন 
আনন্দের জিশিষ, প্রিরজনের হাদয়ের ধন। বঙ্গলক্দ্মী 
মালতী, চম্পক, বেলা, সেফালিকা, জ্যাসমিন 
বোকে, পিলি অব. দি ভ্যালি পুষ্পমার-_লকল গুিই 
উত্স, বাবহার কপিলে ভূলিতে পারিবেন ন1। 
মূলা--প্রত্যেক শিশি ১২ এক টাকা মাত্র । 
ল্যাতেগ্ডার ওয়াটার-_মূল্য প্রতি লিশি1০/০। 


চর 


ঠিকানায় পত্র লিখুন। 


ম্যানেজার, 


2 


17৬ 
17৩ 


1/ 


অন্যাগ্য নান। একার সাবানের জগ্য নিশ্ব 


ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার্স এম, এল ,বনু এণ্ড কো ন্যাশান্যাল শোপ ফ্যাক্টরী । 


৯২২ নং পৃত্াতন চিনাবাছার, কলিকাত|। ৯২, অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা 


চিকিৎসা দ্বার! পরীক্ষিত আয়ুর্ধেদীয় শুষণ । 


মহামেদরমাক়ন 


শমহামেদ-রসায়ন” €তসেবন করিয়া অল্প ০মধা ও বিলুপ্ত বা নষ্ট- 
স্মভিসম্পল্ন বিদ্তালয়ের বালক-ব1লিকাগণ তচিন্সে মেধাবী হয় 
পাচ ঘণ্টার পাঠ এক ঘণ্টায় ক্স্থ হয়, এসং পুনরায় ভুলিক্বা 
যাইবার সম্ভাবন। থাকে না । 

“মহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়, 


ইহার হ্যায় সর্ণবশুণসম্পন্গ ঁধধ ইতিপুর্সেনে কাহারও দ্বারা! অ।বিক্কত্ত 
হয় নাই। 


“মহামেদ-রসায়ন"ন্নায়বিক হুর্ধথলতার জাম্চর্য্য শষধ 
বর্থাশ অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অতিরিক্ত মানাসক পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
চিন্তা, অতিরিক্ত সাত্ক্ষ পরিচালন শ্রভৃতি জনিত আায়বিক ছুর্ণবলত। 
€র5759575 1)5011105 ), স্মরণশ্ক্তির ভাস, মস্তকঘূর্ণন, সম্ভক 
গরম প্রভৃতি, এবং তজ্জনিত উপসর্গশুলির একমাত্র আনে গ্যকর 
খউটবথ *অহামেদ রসায়ন” । 

“মহামেদ-রসায়ন” মন্তিকষপরিচীলনশক্তিবদ্ধক,__ 

ছনর্থাৎ্,_আধখিক পরিমাণে মস্তি আলোডন করার জন্য 
সবশহারদিগকে মস্তকের ব্যারামে কষ্ট গাইন্তে হয়, এবং যাহাদিগকে 
সর্বদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্ভিক্ষের চালনা করিতে হয়, 
€ বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র ওভতি 


অন্তিকষ ল্িষ্ধ ও কাধ্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার 
করা কক্তব্য। 


“মহামেদ-রসায়ন”* মুচ্ছ৭ ওউন্মাদের অব্যর্থ শু 


“মহামেদ-রসায়নের” মুল্যাদির কথা, 
১ এক শিশি ১২ এক টাকা, মাশুল (৯ ছয় হ্সানা ; ছুহ শ্িশি 
২.২ ছুই টাকা, মাশুল ॥* আট আনা; ৩ শিশি ২০ আড়াহ ঢা কঃ, 
মাশুল 0৮০ দশ ন্সানা; এবং একত্র ৬ ছল শ্িশি ৫২ পাঁচ টাকা, 
মাশুল ৮৮/* চৌদ্দ জনা ইত্যাদি । ও 
হুরলাল শুগ্ত বিরাজ । 
ং নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহিরীটোলা, কলিকাত। 


সেই 
€সাণার বাংলার €সানার বই, 
| বলেন্দু কবির 
শুবুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভুমি কা» 
কবি দক্ষিণারগ্রনের 






বাংলাল ঘলে ঘরে আনন্দ মাণিক ! 
পরিশোভিত পরিবদ্ধিত নব সংস্করণ বাহির হইয়াছে । 
মূল্য পুর্ববব_-এক টাকা মাত্র । 





বাংলা ভামার অপুর্ব সম্পদ, 
বাঙ্গালীর *“বঙ্গল্‌ নাইটস্* বা বাঙ্গালার “রজনী” 
ংল! মশার নিশীণ বাশীর স্বর হারানো দীণার ঝঙ্কার 
কবি দক্ষিণারঞ্জনের 


ঠীকরুদাদরঝুবাীদুলারগীতিক 
০ সি ৯৮6) 
অপুর্বব আলোকে সৌন্দর্ষ্যে বাহির হুইগ্জাছে । 
কাবা চিত্রে প্রাণময় সম্মিলন, 
বাংল! সাহিত্য-সংসারে পৃর্ণিমার গগণ | 
প্রকাশ আকার, মুল্য স্লাধারণ ১1০ উত্কৃষ্ট বাঁধাই ২২ । 















স্থদেশবীর শ্রীযুন্ড কালীএ্রসন দাস গুপ্ত এম, এ» 
নু 
কবি প্রীধুস্ত দক্ষিণাঁরঞ্জন মিত্র মন্দার প্রণীত 
ভারতের সমুদয় আদর্শ ললনার একী কৃত জীবনী 


এরা 
আর্যনারী ! 
প্রণম ভাগ বাহির ভইল । বীরন্ব কবির অস্থত ভাবান্প 
আব্যনারী আশ্চর্ধ্য মধুর হইয়াছে । 
মুল্য এক টাকা মাত্র । 
বাংলার গৌরবের সামও্রী 
এই তিনখানা গ্রস্থ লইয়া আপনার গৃহ আলোকিত করুন * 
ভট্টাচার্য এগ সন্স 
৬৫ নং কলজ গ্রীট, কলিকগা 


লাহিড়ি এ কোম্পানি 
স্ুবিখ্যাত হোমি গপ্যাথিক ওঁষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 
প্রধান উযধালয়--৩এনং কৈজ গ্রীট, কারী 
শাখা ওষধালয় সমূহ--( ১) শোভাবীঞ্জার শাখা। ২৯৫ নং অপার চিপুর রোড, 
(২) বড়বাঁঙার শাখা ২২ বনফিলডস লেন, খ্যোংরাপটি ( ও ) ভবানীপুর, 
শাখা, ৬৮ রসারোড, চরকভাঙ্গ। মোড়ের সন্নিকট, € ৪) বাকীপুর 
শাখা, (ক ) সৌহাট্রা, (খ.) বাখরগঞ্জ (৫) পটন শাখা,, 
(৬) মথুরা শাখা। 
আমাদের ওধধালয় কলিকাতার কয়েকজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিশনক মহাঁশয়গণের 
তত্বাবধানে পরিচালিত । কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথিক সন্থন্রীয় যে; কোন বিষয় জানিবার ইচ্ছ! 
হইলে আমাদের 'ঠকানায় পত্র লিখিলেই সন্থর সছুন্তর প্রাপ্ত হইবেন। সর্বনপ্রকার হোমিওপ্যাথিক 
ওঁষধ, হোমিওপ্যাথিক চিকিতসা সম্বন্ধীয় যাবস্তীয় পুস্তক, চিকিৎযোপযোগী, সমস্ত. যন্ত্াদি যথামুল্যে 
আমাদের নিকট কিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। 
ভবানাপুর শাখা_-আমারদিগের বহুগ্রাহক এবং অনুগ্রাহক মহাশয়গণের দ্বারায় অনুরুদ্ধ হইরা. 
ভবানীপুর ৬৮ নং রসারোডে.এই শাখা গুধধালয়টা সংস্থাপন করিয়াছি । আশা করি ভবানীপুর, কালিঘাট. 
চেতলা, টালিগঞ্জ, খিদ্দিরপ্ুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাঁসীর বিশেষ সুবিধাজনক হুইবে। 
আমাদিগের প্রত্যেক ওধধালয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাঙ্গালা, ইংরাজি, উদ্দৎ ও হিন্দি ভাষায়; 
লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়। 
কয়েকখানি আবশ্য ীয় বাঙ্গাল! পুস্তকের ঘূল্য নিন্মে লিখিত হইল |. 
শ্রীযুক্ত হরি প্রসাদ চক্রবর্তী কৃত.(১) ভৈরগ্যতত্ব ও চিকিৎসা! প্রদর্শিকা,-_ইহা শিক্ষার্থী,ও চিকিত্সক, 
উভয়েই আবশ্যকীয় সর্বের্বাকৃষট পুস্তক.। মূল্য,৬।০১ (২) ডাক্তারী অভিধান, মূল্য ১২, (৩) চিকিৎসা 
প্রদর্শিকা মূল্য ৪২ টাক1। 
ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী কৃত ( ১) গৃহচিকিৎস! মুল্য দ০, (২) চিকিৎসাতত্ব, গ্রতি গুহন্ছেরই; 
আবশ্যকীর পুস্তক, মূল্য ১ ১০, (৩) সদৃশ চিকিতসা, হোঁ:মওপ্য।থিক চিকিৎসার অতি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট: 
পুস্তক মুল্য ৭২, (৪ ) ওলাউঠা চিকিতসা 1%০। 
স্ীযুক্ত অশ্রিনীকুমার ভট্রাচার্ম্য কৃত (১) স্ত্রীরোগ চিকিত্সা অতি বিশদ ভাবে লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তক 
মূল্য ২।০ (২) প্লেগ চিকিতসা, হিন্দি প্লেক চিকিতসা, |1%০ (৩), হোমিওপ্যাথিক চিকিশুসা কষ্টজম ॥, 
প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত বাৎসরিক মূল্য ৩২। 
পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান যায়।, 
লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী 
৩৫ নং. কলেন দ্রীট,__কলিকাতা। 


খিকল্ল িরীদি বিনোদলাল লেন মভাশউয় ক 
আদি আর়ুর্বেদীয় গুবধালয়। 


আজ কাল পাশ্চাত্য শিক্ষা) ও সন্দাতার হলোতের, 
সহিত অস্মদদ সমাকে মঠিলাকুলের পহিষ্িরিয়াশ এইট 


কুক্ষুমানব । 1 রোগের অভিশয় প্রাহুর্ডাব হইয়াছে ॥ হিগ্রীরিয়া বা অপ; 
কুক্কুমাসব। . স্মার রোগ অতি ভয়ানক ব্যাধি। আমাদের এই কুক্ধু- 
কুক্কুমাসব | , মাসব নিয়ম পুর্ববক সেন কর্পসিলে সর্বপ্রকার যুচ্ছ?, 

ই ' আপস্মার, ভ্রম, সহ্থ্যাস, চিন্তবিকার, অনিদ্রা, নিশ্চয় নিবা- 
কুন্ধুমাসব ' ব্ূণ হয়, সংভ্ঞাবহ ধমনীতে ও ইন্দ্রির়গণকে সুবল, 


করিবে । ইহার ন্থায় উৎকৃষ্ট ওষধ, আর আবিদ, 
হুয় ন্বাই।.মুল্য প্রতি শিশি আট আনা । ভিঃ পিঃ ৮/০ | 


: ইহ! সেবনে জ্রীদিগের- সুতিকাজস্তয. অগ্রিমান্দ্য,ঃউদ রা. 
নবলিনাসব ॥ । ময়, ভ্বর, শশোথখ ও. অরুচি প্রস্ভতি পীড়া সমস্ত সন্বর. 
নলিনাসব। প্রশমিত হয়| অধিকন্ত ইহা দ্বারা সর্রবপ্রাকার জীর্ণ 
ম্বলিনাসব । . গ্রহণী প্রশমিত, ক্ষুধারৃদ্ধি, শরীর সল, পুষ্ট ও চিত্ত. 
নলিনাসব ॥ প্রফুল্ল করে। ইহা এ্রসুতির সকল কষ্ট দুর করিয়া! 


' সাহার শরীরে নৃতন বল উত্পাদন করে । মুল্য প্রতি 
৮ শিশি ১।০ টাকা । ভিও পিঃ ১৩/০ আনা । 
অশোকারি ষ্ট . সর্বববিধ স্ত্রীরোগে-আমাদের অশোকারিম্ট বহুকাল: 
, ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে ঃ ইহা প্রদর € শ্বেত, 
অশোকারিষ্ট । ও রক্ত ), রজো-বিকৃতি, গুল্ম, অর্ধিল! প্রভৃতির অব্যর্থ 
অশোকাবিষ্ট । মহৌষধ । সময় থাকিতে আমাদের তশ্োকারিস্ট সেবন, 
অশে্কারিষ । ; করুন । এক শিশি ব্যবহারেই গত্যক্ষ ফল। মুল্য, 
গ্রাতিশিশি ১০, ভিঃ প্লিঃতে ১৪৩/০ আনা । 
কবিরাজ আীমাশুভোষ সেন । 
3. 
কবিরাজ শ্রীপুলিনকঞ্ক দেন । 
৯৪৬ নং ফৌজদারা-লাপাধানা, কলকাত। 


সরল কৃত্তিবান ও সরল কাশীর।ম দাস 
পুত্র, কন্যা গবং পরিবারস্থমহিলাদিগকে কি পুস্তক 
পড়িতে ধিলে ভাল হয়, তাহ এখন 


আর ভাবিতে হইবে ন1। 


বঙ্গভাবার সাররতু রামায়ণ, মহাভারত 


তাঁভাদিগের উপধোগী করিয়া! প্রকাশিত হইয়াছে । 
মাইকেল মধুসুদনদত্তের জীবনী প্রণেতা 


শ্রী যোগন্দনাথ বনু 
ইহা সম্পাদন করিয়াছেন । 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণের 


এবং 
শ্রী হীরেন্দ্নাথ দত্ত মহাভারতের 
ভূমিক। লিখিয়াছেন। 


রামায়ণ, মছাভ!রতে বিবিধঘটনার এবং বদরিকা শ্রদ, সেতুবদ্ধ-রামেশ্বর, গঙ্গোত্রী 
প্রভৃতির সর্ববগুদ্ধ পঁয়তাল্লশ খানি চিত্রে ও ছুল্লভ ফটোগ্রাফে এবং প্রাচীন ভারতের 
দেশ, নগর ইত্যযদি নির্দেশক শ্ুরঞ্িত মানচিত্রে উভয় পুস্তক হুশোভিত। পরিশিষ্ট 
দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ গুলির অর্থ দেওয়া] হইয়াছে । এ দেশে, একসপ ভাবে, কোন 
প্রাচীন কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। ছাপা, মলাট, কাঁগজ অতি উৎকৃষ্ট । পিতা মাতা 
হইতে আশ্রিত, অন্গত বাহাকেই দেওয়া যাইত তিনিই পুলকিত হইবেন । ৬৪নং 
কলেজ গ্রীটে এবং গুরুদাস বাবুর দোকানে পাঁওয়! যায় । 


[ধারণ বাঁধাই উৎকৃষ্ট বধাই ডাকমাশুল 
রামায়ণ ১॥০ ১%5 ]০ 
মহাভারত ২৮০ ৩. 


8০ 


ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল এও)ফাশ্মাসউটিক্যাণ ওয়ার্কলের 


অধ্শহাজাল 


শরীরে নববল, বীর্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং 
নিস্তেজ পেশী ও ন্াযুমণ্ডল সবল করিভে অদ্বিতীন 
শক্তিপালী মহৌবধ | ইহা শ্বাস, কাস, শোথ, পুরাতন 
মেহু গু বাতব্য।খিগ্রস্ত হেগী এবং বুদ্ধ, দুর্ববলঃ কুশ ও 
ভগদ্বাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণকর। ৪ আউন্স শিশি 
১২ টাকা, তিন শিশি ২দ* টাক, ডজল ১১২ টাক1) 
পাইপ (যোল জাঃ) ৩ টাক11 





জারজিন। ৷ 


লালসার সহিত্ত রাসায়নিক প্রাক্রয়ার স্বর্ণ ও আট ৭- 
ভিনাদির সংমিশ্রণে গ্রস্তত হওয়ায় বুক পরিষারক 
ক্ষমতার অমোঘ উষধ। 

বহু [দবস ম্যালেবিয়াদি রোগ ভোগ করিলে যকত ও 
প্রীহার কার্ধ্যকারী ক্ষমতার হাস হইয়! রক্ত অবিশুদ্ধ 
হইলে অথন| যে কোন কারণে হস্ত, পদ এবং সমস্ত 





মহিলাগণের অপূর্ব মুযোগ। 


মাতৃ বরূপিনী বঙ্গ কুলঙ্ীদিগের জন্ত এবার আমরা বহু ক্ষতি শ্বীকার কারয়। আমাদের 
ইহার মাহ পুরুষের কোনও 


বিশ্বত কারধ্যাল'র শ্বতন্ত্র “জেনানার* বন্দোবস্থ করিয়াছি। 
সম্পক নাই । এ ম্ুবিধ। কণিক!ভায় কোখ19 নাই। 


আসুন-_দেখুন__-পরীক্ষা করুন । 


বেনরস বঙ্থে ও পার্শীনাড়ী | 


»াচ্চার ভেগ ভেট জ্যাকেট ও স্ুট। | সিক্ষের নুতন গড়ানা। ] 


পূর্ব বঙ্গের ছোটলাট বাহাছুপ ব্তক একমাত্র নিয়োগ 
পত্র প্রাপ্তবাঙ্গালা টেলা রং ধারম 


মেন এণ্ড কাঁৎ 
৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রে।ড-ক্লিকাত। | 


শ্ীবামাচরণ চক্রবর্তী এবং ব্রঃদান' 7 
সোল প্রোপ্র।ইটাগস্‌। ] 


সিক্ষের নৃহন জ্যাকেট | সিক্বের গেজ । 


সন্ধিদ্থলে বাতের সঞ্চ!র হইলে পদংশখিধ অথবা পাকদর 
অপব্যবঘার জনিত নানাগ্রকার চন্মরোগ, লাপিকা। ও 
গলনাণীতে ক্ষত।গতৃতি'উপমর্গ উপাস্থত হইলে আমাদের 
জাযর়দিনা সেবনে সমস্ত উপসর্গ দম্যক গ্রশমিত হইয়। 
রোগী স্বাভাবিক অবঙ্থা প্রাপ্ত হয়। ৪ জাউন্দ শিশি 
(১৬ দিন সেবনোপযোগী। ১৬০ টাকা, ডজন ২৯২ টাক।) 
পাউন্ড ৬* টাকা । 
সাবধান! আমাদের “অশ্বগন্ধ। ওয়াইন” প্রভৃতি 
কতিপয় ওষধের প্রত্যক্ষ ফলজনিত বিক্রয় বাহুল্য 
হেতু বাজারে জঘন্য নকল ও জাল হইয়াছে । ক্রয় 
কালীন আমাদের “ইগ্ডিয়ান কেমিক্যাল এপ 
ফাশ্মীনিউটিক্যাল ওয়ার্কস্” নাম ও টেড মাক 
বিশেষ করিয়। দেখিয়া লইবেন; মতুবা বিফল 
হইবেন। 
স্বদেশী ওবধের সম্পূর্ণ তালিক! পুস্তকের জন্তপধ (নিখুন ! 

একমাত্র প্রস্তুত কারক )-. 
মানেজার-_ এস, এন্, বন্তু। 
ইপ্ডিয়ান কেমিক্যাল এগ ফাশন্দাদিউটিক্যাল ওয়ারকন। 
১ নং ফোগগকুঁড়িয়। গণির মোড়, কণওয়ালিসষ্ট্ীট, 
[সমপা পোঃ অঃ; কলিকাত।। 


০) 2০০৯2222258 


শা শিশিশী শী 22৩৮৩ 


সন্কের বাড। 


ভসনরেন্ত্রনাথ চক্রবন্তী 


ম্যানেপিং প্রঞজাহটার | 





 শিঙ্গারের শেলাইয়ের ষ্ল। 


শেলারের কল অত্যন্ত আবহ কীরইবা?ইহ! সকহেই একবাকো দিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেজ। 
এক্ষখে ঘিনি ভ্রুয় করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রপম প্রশ্ন এই_কোনু ২ কল সব্ধীপেক্ষা উতর? ? 

শ্রুতি প্রৎসর লক্ষ লক্ষ নিঙ্গারের কল ক্রু করিয়। প্রত্যক্ষ“ উপায়ে জনসাধারণ এই প্রাশ্্ের উত্তর দিছেন 
জা পর্যন্ত পিগগার কোম্পানীর বিংশতি কোটার উপর কলবিক্রয় ইরা গিয়াছে? . ইাতেই সকলে সিগারের 
কণের উতকষ্টতা বুবিতে পাঞিধেন। ,ইথার শিল্প কৌশল সর্বোৎকৃষ্ট, গতি অভি প্রত, চাঁলাইতে কিছুমীয় : 
.পরিশ্রষ নাই, ইহার শিক্ষা প্রণালা অত্ন্ত সহঞ্গ, ইহ! খুব মঙ্ববৃত, দীরবকাল স্থারা। তুলনায় উক্ত বুঝিঠে 
পারিয়! 'ভারত মহিলা” সম্পািক। স্বয়ং ধিষ্বারের কল বাবহার করিতেছেন। রঃ 

সহজ খেলাই, নান! রকমের বিচিত্র শেলাই, ছোট ও বড় উভপ্ন প্রকারের বখেয়! ও শিকরের স্তার পেণাই? 
প্রভৃতির উপযোগী চারি শত প্রকারে ভিন ভিন্ন কন আমরা প্রন্তত ও আমদানী করিয়! থাকি । 

ধাছার! একবায়ে পূর্ণ নগদ মূল্যে কল ক্রুয় করিত সমর্থ নহেন তাহার! মাসিক ফিন্তিবন্ীর নিছে ধারে 
হলি লইতে পারেম। 





মৃল্য-নগঞ্জ কিস্তীবনা! ছিলীধে ধার়ে। 
৪৮ কে ছাতক €০৭ ৬২ 
গ্ পাকল ৪৬২. ৯৪ 
২৮ কে তি, এস হাত কল শন গং 
& পাকল 4৫১ ৯৭ 


এই ছুই প্রকার কলই গৃহৃকাধ্যে খিশেষ উপযোগী ।, গর সঙ্গে আঙ্সঙিক প্রমাজনীয় সফল জিনিধই 
বিনাঈগ্ দেওয়! হয়। কলের ঢাকনির মূল্য শ্বতত্ত্র। গুণাত্থ্সারে ঢাকনির মূল্য ৯২ হইতে ১৩২ টাক। রী, 
দিগের উপযোগী বিবিধ মূল্যের কল বিক্রয়াথ মন্তুত আছে। মূলা নিরূপণ পুস্তক ও অস্া নি জন 


দিশ্বলিখিত ঠিকানার পত্র লিখিবেন। 
বরবেশে সর্ঝপ্রধান আফিস ৪নং ডালহৌপী স্কোরার, কলিকাতায় শাখা আফিস ১এ/নং হুল, নহে 


শাখা আল চাকা, কুমিল্লা, রংপুর জলপাইগুড়ি, নাটোর, গৌছাটা, দান্দিলিং, ডিক্রগড়, বিশাল ও খড়াপুর। 





কুমারী তক্ দত্ত ও ভাভার ভগিন 
শ্িিলকলা-ন্্দিপুন1 আবু দভ ॥ 





শত হন 


বত্র নার্স পৃজ্যত্তে 
রমস্তে তত্র দেবতা । 


পাও ড0202218 0009৩ 15 10201518267 31৪৩. ০7 চা0 
708690)67 0290 01 30৫-1105, 00180. 0: 65৪ ) 
[6905 5 910211, 91181)077909054) 00185180105, 
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৪র্ঘ ভাগ । |] 





শব্দ-তত্ত্ে নারী-গৌরব । 


প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। 
ইতিহাস বলিয়া যাহ। প্রসিদ্ধ, তাহাও কাব্যপ্রিয় কবির 
লেখনী-প্রস্থত। সেই সকল পুস্তকে ইতিহাস থাকিতে 
পারে, কিন্তু কোন্টী প্রকৃত ই!তহাস, কোন্টী কবি 
কল্পনা-প্রস্থত, তাহা অবধাবণ করা সহজ নহে । ভারতীয় 
আর্ধ্যজাতির প্রাচীন যুগের উপরে ও পুর্বাপুরুষদিগের 
উপরে অচল! ভি, দুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রয়োজন আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতাঁতে যদি পূর্ব্ব- 
পুরুধগণ সমূরত হয়েন, তবে তীছাদে হংশধবেনা তাহ] 
জানিতে পারিলে সেইরূপ সমুন্ততত ছুইবার নিষিভ 
তাহাদিগেখ শ্বতঃপ্রবৃতি জঙ্গিরা থাকে । এই জগ্কও 
প্রাচীন ইতিহাসের প্রস্বোঞ্জনীন্নতা আছে। বখন লিখিত 
ইতিহাস নাই, তখন অন্ত গ্রকারে তাহ! আহরণ করিবার 


মাঘ, ১৩১৫। 


22%120/52%, 


1 ১*ম সংখ্যা । 





জন্ত যত্ধের প্রয়োজন। প্রাচীন কাব্য নাটক হইতে 
আমবা তাৎকালিক সামাঙ্িক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে 
পারি। সমাজের উপর স্ত্রীক্জাতির কতখানি অধিকার 
ছিল, ঠাাদিগের শিক্ষা দীক্ষা কিরূপ ছিল তাহ! জানিতে 
পারি। প্রাচীন শিলালিপি, তাত্রশাপন, প্রাচীন-মন্দির 
ও অট্টালিকার গঠন-প্রণালী ও তাহাতে উৎকীর্ণ লিপি, 
বিতিন্ন সময়ের রাজাদিগের মুদ্রিত মুদ্রাসমূহ এ বিষয়ের 
অনেক সাহাধ্য করিবে। নাবিকদ্দিগের, কুষকদিগের 
ভিক্ষুক ধৈফব বৈষণবীদিগের সঙ্গীত হইতে ও পুরস্ধী- 
সমাজে প্রচলিত কবিতা হইতে, দ্ধনপকথা হইতে, 
আদয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। জগতে 
হত ভাবা আছে, সর্বাপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা সমুন্নত। 
সংস্থত ভাবার শন্দ-সন্পদের মত কোন ভাবার সম্পদ 
মি?! ফোম অরণ্যানীর মধ্যে যদি একটী প্রাচীন 
পাজগহ গেবিতে পাই, খাপদলিষেবিত সেই রাজগহ 


১৮ 








স্পাস্পাস্পাশিশা 


দেখিতে দেখিতে সেই ভগ্ন স্তপের মধ্যে যদি তাহার 
কোধাগারে প্রবিষ্ট হই, আর সেই গৃহে সংস্থিত ঘণ্দ 
উজ্জ্বল হীরক প্রভৃতি নানাবিধ মণি মাণিক্য দেখিতে 
পাই, তবে আমর! সিদ্ধান্ত করিব, যে সেই মণি মুক্তা 
হীরক গুলির ব্যবহার রাজা ও রাজমহিষী জানিতেন, 
নিশ্চয় এগুলি তাহাদিগের অলঙ্কারের শোভা বর্দন 
করিত। সেইরূপ আমর] সংস্কত-প্রাসাদের কোধাগারে 
প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কত অমূল্য শব্দরাশিরূপ মহার্ধ্যরত্র 
বাশি হইতে প্রাচীন বুগের সভ্যতার ইতিহাস আহরণ 
করিতে সমর্থ হইব। 

হুয্যমগ্ুল হইতে বিচ্যুত হইয়া সৌর জগতের স্থষ্টি হই- 
য়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই সিদ্ধান্ত । সুর্যের অন্তান্ত নামের 
মত সংস্কৃত “সবিতা” একটী নাম আছে। সবিতা শব সু 
ধাতুহইতে উৎপন্ন, সু ধাতুর অর্থ প্রসব । এই শব্টী দেখিয় 
সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন ভারতীয় পঞ্িতগণ এই 
বৈজ্ঞানিক তত্ব অবগত ছিলেন। গ্রহমণ্ডুধ পরম্পর 
পরম্পরকে আকর্ষণ করে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। 
ভারতীয় পঞ্ডিতগণ যে ইহা! অবগত ছিলেন, আমরা গ্রহ 
দিগের পগ্রহ” নাম দেখিয়া! অবধারণ করিতে পারি। 
সমস্ত গ্রহের কক্ষ অপেক্ষা শনির কক্ষ বৃহৎ | অন্যান্ত 
গ্রহ নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিয়া পূর্বস্থানে উপস্থিত 
হইবার অনেক পরে শনিগ্রহ পূর্বস্থানে উপস্থিত হয়। 
সংস্কত সাহিত্যে শনির নাম **শনৈশ্চর” ও দ্যন্ৰ 
রহিয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন ভারতে 
এই তথ্য অজ্ঞাত ছিল না। “কেতু' শব্দ নিত্য বহু- 
বচনাস্ত। আকাশ মণ্ডলে অনেক ধূমকেতুগ্রহ (০০৮০) 
আছে, প্রাচীন কাল হইতে এই বহুবচন তাহার সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । মঙ্গল গ্রহের এক নাম ভৌম। এই 
পৃথিবীর সহিত যঙ্গলগ্রহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এতদিনে 
বৈজ্ঞানিকগণ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় 
মনীষিগণ যেন এই শবের সৃষ্টি করিয় বহু যুগষুগাত্তর 
পূর্বে ইহা! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বায়ু গৃহের মলিন 
অঙ্গারাম্ (02101010 £১০10 095) ও ছূর্গন্ধ অপসরণ 
করে, ইহা অবগত হইয়াই প্রাচীন পণুতগণ বায়ুর পবন 
নাম রাখিয়াছেন। গধন অর্থ পবিভ্রেতাকারী। বাজ 


ভারত-মহিল!। 


[ ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 





ূন্ স্থানে অগ্নি থাকে না, এইটুকু জানিতেন বলিয়াই 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ অগ্নির নাম 'বামুসখ' রাখিয়াছেন। 
গৃহাত্যন্তরস্থ বায়ুকে তরল করিয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু 
গৃহে আনয়ন করে বলিয়া! এবং গৃহাভ্যস্তরস্থ হৃষ্ট কাটান- 
দিগের ধ্বংস সাধন করে বলিয় অগ্নি ভারতীয় পগ্ডিতগণ 


কর্তৃক 'পাবক? এই নামে আধখ্াত হইয়াছে, বোধ 
করি আমর এরূপ সিদ্ধাস্ত করিতে পারি। 
আজ «ভারত-মহিলার* মাননীয়া পাঠিকার্দিগকে 


আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে মহিলাদিগের 
কিরূপ শিক্ষা দীক্ষার প্রসার ছিল ও সমাঁজের উপরে 
সত্রীজাতির কিরূপ আধিপত্য ছিল এই শবতত্ব হইতে 
আহরণ করিয়া কিঞ্িৎ উপহার দিতে চেষ্টা করিব। 
সংস্কত সাহিত্যে ৪ কোষে “উপাধ্যায়া, ও 'উপাধ্যায়।ঃ 
এই ছুইটী শব্দ দেখিতে পাই। মহর্ষি পাণিনি তাহার 
অষ্টাধ্যায়ী পাণিনীয় ব্যাকরণে উপাধ্যায়ের পত্রী এই 
অর্থে উপাধ্যায়ানী' এই শব সাধনের জগ্য স্থর 
করিয়াছেন। বার্তিককার এই স্থক্রের আর একটি 
বার্তিক স্থর করিয়াছেন । বার্তিক থে স্বয়ং বধ্যাপনা 
করিলে 'উপাধ্যায়ী ও 'উপাধ্যায়া, এই শব্দঘ্বয় নিষ্পন্ন 
হয়।* কোধকার, যে স্ত্রী অধ্যাপনা করেন এই অর্থে 
“উপাধায়ী” ও 'উপাধ্যায়।' শব্ধের কীর্তন করিয়াছেন। 1 
এই পঞ্চদশ কোটী ভারতবাসিনী স্ত্রীজ্জাতির মধ্যে 
গাগা, মৈত্রেয়ী, সীতা, দময়্তী, দ্রৌপদী, কুম্তী, খনা, 
লীলাবতীর নাম করিয়া আমর] গর্বে স্ফীত হইতে 
পারি না। মগ্ডুন মিশ্রের পত্রীর নিকটে শক্ষরাচার্য্য 
বিচারযুদ্ধে পরাক্জিত হইয়াছিলেন, কালিদাস কর্ণাট- 
বাজমহিষীর নিকটে সংস্কত কবিতা রচনা করিয়া 
পরাভূত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা অহস্কত হইতে 
পারি না। কারণ এই পঞ্চদশকোটী মহিলার ভি হরে 
ছুই চারটী বিছুধীর নামোল্লেধ পর্য।গ্ত নহে। পক্ষান্তরে 
আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, ব্যাস, বাম্মীকি, 
কালিদাস, ভবভূতির মত পুরুষজাতির মধ্যেই বা উল্লেখ- 





* “তত্র ব। ভীষ, বাচাঃ। উপধায়]। উপাধায়ী যাতু ্বয়মেবাধ্া- 
পিকা” ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদী | 
+ “উপাধ্যায়াপ্যুগ।ধায়ী শাদ।চার্ধ।পি চ স্বতঃ।-_-অমরকে।ষ। 


মাঘ, ১৩১৫। 


যোগ্য মহাকবি কয়জন ছিলেন? গোতম, কণাদ, 
কগিল, পতগ্জলি, ব্যাস, জৈমিনির মতই বা কয়জন 
দ্বার্শনিক ছিলেন? প্রতিভাশালী মনুষ্য সকল জাতির 
মধ্যেই পরিমিত। কিন্তু পুরুষের মত যে সমাজে স্ত্রী 
জাতিকেও অধ্যাপকের উচ্চাসন প্রদান কর] হইত, সে 
সমাজে ও সে জাতিতে শিক্ষিতা নারীর সংখ্য। অল্প 
নহে। পরিমিত-সংখ।ক ব্যক্তির জন্য সাহিত্যে নিদ্দি্ 
কোন শব্ধ অধিকার লাভ করে না। ছুই চারিটা 
শিক্ষিতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত অবশ্ত একটী শবের সৃষ্টি 
হয় নাই। ছুই চারিটী নারী শিক্ষিতা হইলেও সমাজ 
তাহাদিকে অধ্যাপনার মত গুরুভার অর্পণ করিয়াছে 
বলিয়৷ অন্থমান করা যাইতে পারে ন1। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ের 
মধ্যে সকলেরই অধ্যয়ন ছিল, বেদে অধিকার ছিল, 
তথাপি শাস্ত্রের অস্থশাসনে অধ্যাপনার অধিকার লাভ 
করিতে পারেন নাই। স্ত্রীজাতিকে এই অধিকার প্রদত্ত 
হইয়াছে বলিয়া সমাজের উপর জ্ীজাতির কতদুর 
প্রভাব পরিব্যাপ্ত ছিল ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকের কিরূপ 
সংখ্যাধিক্য ছিল, “ভারত-মহিলার” পাঠিকাগণ অবধারণ 
করিবেন। আর যে পুরুষ গর্বিত হইয়া স্ত্রীজাতিকে 
কেবল রন্ধনশালায় প্রেরণ করিবার জন্য উপদেশ 
দিয় থাকেন, তাহারাও একবার ভায়া দেখিবেন 
ষে, প্রাচীন ভারতের স্ত্রীজাতি কেবল দব্কাসধালনে 
নিযুক্ত ছিলেন না, লেখনী সঞ্চালনেও তাহার! 
সিদ্ধহস্তা ছিলেন । চর্ব্য। চোষ্য, লেহা, পেয় চতুর্ব্ি 
সুমিষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াও তাহার! অধ্যাপনার গুরুতার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জগতে যেমন মনস্থিনী 
লেটিসিয়। (01117) মহাবীর নেপোলিয়নকে এসব 
করিয়াছিলেন, প্রাচীন ভারতেও শৌর্য্যেবীর্্যে মহীয়সী 
কুস্তীও সেইরূপ ভীমার্জুনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন 
ঃকে বলিবে, বাল্সীকির মাত বিদুবী ছিলেন না, মহা- 
কবি কাসিদাসের মাত স্থুকবি ছিলেন না 1/সেদিনেও 
তরুলতা দত্ত ইংরেক্ীও ফরাসীভাষায় সুমিষ্ট কবিতা 
লিখিয়৷ পাশ্চাত্য জগতকে বিষুগ্ধ করিয়াছিগেন। কিন্তু 
মহাকবি মধুহ্দন দত্ত ইংরেজী কবিতা লিখিয়া কয়টী 
ইংরেজকে মোহিত করিতে পারিয়াছিলেন ? অবশেষে 


ভারত-মহিলা । 


২১৯ 


তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিয়! গ্রথম শ্রেণীর কবির 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক-দুহিতা জয়ন্তী 
দেবীর দীর্ঘচ্ছন্দের সংস্কৃত কবিত। পাঠ করিলে রোমাঞ্চিত 
হইতে হয়। পাঙ্তা রমাবাই সরস্বতী সংস্কতে কবিতা! 
লিখিয়| অধ্যাপক সংস্কত কবিদিগকে স্তম্ভিত করিয়া- 
ছিলেন। জ্ঞানদান্ন্বরীর সংস্কৃত কবিত। প্রায়ই *মিত্র- 
গোঠী” পর্িকায় গ্রকাশিত হইতেছে। শুধু কেবল 
গর্বিত বাঙ্গালী লেখকই ভ্ত্রীজাতিকে দব্বাচালনার 
উপদেশ দিতেছেন ন1) দার্শনিক জগতে যিনি প্রখ্যাত, 
ইউরোপে ধাহার নাম এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
প্রতিধ্বনিত, সেই মহামন। হারবার্ট ম্পেনসারেরও 
দেখিয়৷ শুনিয়। মতিভ্রম হইয়াছিল। তিনি কেবল 
পুরুষ-সেবার উপযোগিনী করিবার জন্য, পুরুষের মনো- 
হারণী করিবার জন্যই স্ত্রীজাতির সৃষ্টি, ইহাই প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। * আমাদিগের স্ত্রীজাতির 
মধ্যে একটী প্রচলিত আভাণক (1১7০৮০১) আছে, "যে 
রাধে সে কি চুল বাধে না?” রাণী ছুর্গাবতী ও 
টাদবিবির কথা ম্মরণ করিলেই বুঝিতে পার! যায় 


যে, নারীজাতি সম্মার্জনীর চালনায় যেমন অভিজ্ঞ, 
তেমনই তরবারী চালনায়ও তাহাদিগের যোগ্যতা 


আছে। বৃদ্ধ মন্থু স্ত্রী জাতির উপরে গুহরক্ষার 
'ার,. পরিবার পালনের ভার, পুত্রকন্তা্দিগকে শিক্ষার 
ভার ও ব্যয় করিবার তার দিয়াছেন, আর পুরুষ- 
দিগের উপরে কেবল অর্থাহরণের ভার অর্পণ 
করিয়াছেন। এই জন্তই বেদে নবপরিণীতা বধৃকে 
গৃহরাজ্যের "সম্তরাজ্জী হও” বলিয়া আশীর্বাদ-মন্ত্র রচিত 
হইয়াছে। তন্ত্েও ভ্ত্রীজাতির নিকটে দীক্ষা গ্রহণের 
ব্যবস্থা আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রদত্ত 
মন্ত্র অধিক ফলপ্রদদ কথিত হইয়াছে। মন্ত্র বিচার 
করিবার সামর্থ্য না থাকিলে মন্ত্র দিতে পারে না, সুতরাং 
প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির যে তন্ত্রশাস্থে পারদর্শিতা ছিল, 
তাহ! প্রমাণ হইতেছে । কোষকার জ্যোতিবশান্ত্র অভিজ্ঞা 
স্ত্রীলোকের “বিপ্রঞ্িকা১১? পঈক্ষণিকা” ও  “দৈবজ্ঞা” 


এই তিনটী নাম কীর্তন করিয়াছেন *। ইহা দ্বারাও 
7 ক দত65৮৮ 81957665 0505008) ৮187-88-77 
*বিপ্রফিকাতীক্ষণিকাদৈবজ্ঞা! _-অমরকে।ব 


২২৩ 


৯সিপািিক ৯৮১ শাগিশ পণ 


চীন ভারতে ্তী্গাতি শিক্ষা দীক্ষা কতদূর উন্নত 
ছিলেন, বুঝিতে পার1 যায়। এই শিক্ষা দীক্ষা সমাজে 
প্রচলিত ছিল বলিয়াই প্রাচীন সমাজ থনা, লীলাবতীর 
হৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। নারীজাতির পক্ষে ইহ! কম 
সৌভাগ্যের বিষয় নহে যে, “অন্তু” খধির কন্যা ্বাক্‌” 
ব্ধঙ্জানে বিহ্বল হইয় যে সুক্তের আবিষ্ার করিয়া- 
ছিলেন, সেই ুক্তটীই খথেদে দশম মণ্ডলে দেবীনুত্ত 
বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে। সর্বগ্র এই দেবীস্থক্তের আদর। 
বেদশূন্য বঙ্গদেশেও দুর্গাপূজার সময়ে দেবীসুক্ত পঠিত 
হইয়া থাকে । এই দেবীস্ক্তের তাব গ্রহণ করিয়াই 
শ্রীকৃষ্ণ গীতার সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবীন্থক্ত দেখিয়াঈ 
শঙ্করাচার্য্ের ব্র্গভাব উদ্দ্ধ হইয়াছিল। পৌরাণিকযুগে 
এই বাকৃই বোধ হয় বাদ্দেবী নামে অভিহিত হইয়াছেন 
ও সরম্বতী বলিয়। পৃজ। গ্রহণে অধিকার পাইয়াছেন। 
এক্ষণে ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই শ্শিক্ষা। দীক্ষ! লাত 
করিক্লাছেন। অনেকেই বি, এ, এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন, সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় অনেকেই উপাধি 
লাভ করিয়াছেন। অনেকেই প্রবন্ধ ও কবিতা লিখি 
তেছেন। সেজন্ত নারীসমাজের গৌরব বন্ধিত হইতেছে, 
সন্দেহে নাই। তথাপি আমি ভগিনীদিগের নিকট 
বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি যে, তাহার] যেন মধুর ছন্দে, 
মধুর পদাবলীতে কেবল মধুর রসের অবতারণা না 
করেন। একাস্ত প্রেমগাথ। গাহিয়া তাহাদিগের সঞ্চিত 
প্রতিভাটুকুর েন অপচয় না করেন। জিহ্বা একান্ত 
মধুর রস চায় না, তিক্ত, কষায়ঃ কটু, অন ও লবণের 
প্রয়োজন হয়। ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও 
পাকপ্রণালী ভুলেন নাই, সেইজস্তই শুক্তনির কথা 
তুলিতেছি। যে শ্রীরুষ্ণ মধুর বংপীধ্বনিতে জগৎ মাতা- 
ইয়াছিলেন, তিনিই আবার পাঞ্চজন্ত শঙ্খের গভীর 
মেঘমন্ত্র ধ্বনিতে জগৎ ভ্তপ্তিত করিয়াছিলেন। 
সৌদামিনী হাসিয়া মেঘের উপরে পদ্দাঘাত করিয়া গভীর 
বজ্পনাদ উখিত করে। ত্রিতন্ত্ী বীণার ঝঙ্কারও মধুর, 
দিগবযাপী কিৎনেতবনিও মধুর । শুধু বীণার ধ্বনি 
মিষ্ট হয় না, মৃঙগের গভীর ধ্বনির সহিত মিলিত বীণার 
ধ্বনি মধুর । পুতুলের বিবাহরপ ক্রীড়ায় বাল্যকালেই 


ভারত-মহিলা । 


৭ তি প১পালী শীত লী পিসির প পি পাপা প ৯ প৮১০২৮১০লা ৮ কে 
পা পর্লা পাপী তটিত শশা শত 


[৪র্থ ভাগ, ১০ম সধ্যা। 


আমোদ হয়, গ্রোচকালে হয় না। আর অধিক লিখিয়া 
পাঠিকা ও পাঠকদিগকে বিরক্ত করিতে চাই না। 


প্রীজগদীশ্বরী দেবী। | 


ধর্মরাজ্য-গ্রতিষ্ঠ। ৷ 


৭ 


নব সংকল্প। 

নলিনীদের বাড়ীর একটী কক্ষে মলিনার প্রাণহীন 
দেহ শায়িত। গ্রতাত-তপন লোহিত বসনে সাজিয়া, 
অন্ধকারের আবরণ সরাইয়া দিয়! ধীরে ধীরে কলিকাতা 
সহরকে আলোকিত করিল এবং বায়ু সন্ুখের উদ্যান 
হইতে ফুলের গন্ধ বন করিয়] বাতায়ন-পথে মলিনার 
গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিল । 

নারায়ণ রাও এবং তীহার পরী মলিনার মৃতদেহ 
সম্বন্ধে তাহার আম্মীয় স্বজনদের কি ইচ্ছা, গ্রিদ্ঞাসা 
করিলেন। তাহারা সকলেই মলিনাকে একবার শেষ 
দেখ। দেখিতে চাহিল। 

আচার্য্য এবং নারায়ণ রাও এ বিষয় পরামর্শ করিতে 
নলিনীদের বাড়ী গেলেন। নারায়ণ রাও বলিলেনঃ__ 

“আমি শোকের অভিনয় কখনও ভালবাসি ন1। 
কিন্তু সেই হতগাগ্য নরনারীর1 মলিনার মুতদেহকে 
একবার দেখতে আর তার গ্রাতি তাদের শেষ সম্মানটুকু 
দ্রেখাতে চায়। তাদের এই ইচ্ছা কি করে অপূর্ণ রাখা 
যায়? আপনি কি মনে করেন অমরেন্্র বাবু? এ 
বিষয়ে আপনার আর নপণিনী4 যা মত তাই করাই সব 
চেয়ে ভাল আর ঠিক হবে ।” 

আচার্য্য বলিলেন £--*এ বিষয়ে আপনি য। মনে 
করেন আমিও তাই মনে করি। শোকের বহিঃপ্রকাশ 
আমিও ভালবাসি না। শোক সম্তোগের বন্ধ, প্রদর্শনের 
নয়। কিন্তু এটা অন্ত রকম। আমার মনে হয়, 
মলিনাকে তাবুতে নিয়ে গিয়ে সেখানে উপাসনা 
হলেই সব চেয়ে তাল হয়। তুমি কি মনে কর, 
নলিনী 1” 


মাঘ, ১৩১৫। রা 


পতিত পা ৮ ২০৩০ তি সপে 


নলিনী ছুঃধিতভাবে বণিলেন_সা, ও তা হলে ঠিক 
হয়। বেচারি! আমার সময় সময় মনে হয়, সে 
আমারি জন্য প্রাণ দিয়াছে। আমরা অবশ্তই পোকের 
অভিনয় করতে চাই না। তার আত্মীয়ম্বজনদের ইচ্ছা 
পূর্ণ হোক্‌। এতে আমি কোন দোষ দেখি না।” 

নলিনী বাগান হইতে কয়েকটি ফুল তুলিয়া মলিনার 
দেহকে সাজাইয় দিলেন এবং আচার্য্য, অধ্যাপক, 
সুরেন্্র বাবু ও সুধীর সরল! এবং নখিনীকে লইয়া 
তাবু অভিমুখে বাত্রা করিলেন। 

মলিনার দেহকে যখন লইয়! যাওয়! হইল, তখন 
তাবু লোকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সরগা গান গাহিলেন, 
উপাসনা হইল এবং তাহার পর বহুপংখাক নরনারী 
অশ্রুপূর্ণ নয়নে মলিনার বিবর্ণ যুখ একবার চিরদিনের 
মত দেখিয়া! লইল এবং তৎপর, মলিনাত্র মরদেহ 
শ্বশানে তন্মীভূত হইয়া গেল? কিন্তু তাহার মৃত্যু তাহারই 
স্ায় কতকগুলি রমণী এবং পুরুষকে পরিবর্তিত জীবন 
দান করিয়! গেল। আজ অনেকের চক্ষু হইতে অনু- 


তাগের উষ্ণ অগ্র প্রবাহিত হইল তাহাদের মধ্যে অধি- 
ংশই রমণী। 


মলিনাকে কে আঘাত করিয়াছিল তাহার অনুসন্ধ।ন 
করা হইল, কিস্ত তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। 
পৃথিবীর বিচারালয়ে মপিন!র হত্যক|বীর কোনই দও- 
বিধান হইল না। 

রাত্রিতে মন্দিরের উপাসনায় আচার্য্য এই সকল 
কথা বলিলেন। এই সহরে মদের দোকান দিন দিন 
বাড়িয়া চলিতেছে । শিক্ষিত ভারতসম্তান কি ইহার 
জন্য অপরাধী নহেন? যদি সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী 
মিলিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেন, তাহ! 
হইলে দেশে ইহার 'গ্রভাব এত বিস্তৃত হইত কি? 
মদের দোকান অঙ্গু্র প্রভাবে কলিকাতায় রাজত্ব করিয়া 
আমিতেছে, অথচ কেহই ইহাকে দূর করিতে চেষ্টা 
করেন নাই। মহাপুরুষেরা কি করিতেন? 

যে হস্ত মলিনাকে তাহার পাপের পথে এত আগ্রহের 
সহত সাহায্য করিয়াছিল সেই হস্তেই তাহার মৃত্যু 
হইল। আর এই বিষম বিষ অন্ুক্ষণ শত মলিনার 


ভারত-মহিল! 


৮ াপাপিসপিপাাপিসপাশত ৩ 


২২১ 


২৮ শ পপি ০ ৯ ভিপি ত 


আনার বিনাশ সাধন 


২ সপ্ত ০৮ পিসী তা ৩৩ তাপ 


শারীরিক, মানসিক এবং 
করিতেছে। 

এই সকল কথ। বলিতে আচার্য্যের কণ্ঠস্বর কম্পিত 
হইতেছিল, মাঝে মাঝে ক্রন্দন আসিয়া! তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ 
কবিয়। দিতেছিল। তিনি যখন বলিতেছিলেন, মন্দিরের 
নর নারী অশ্রু বিসর্জন করিতেছিলেন। 

অধ্যাপক আনন্দমমোচন বেদীর নিকটে অবনত 
মন্তকে বসিয়ছিলেন, অবিরল অশ্রধার। তীহান্ গণ্ড 
বাহিয়া পড়িতেছিল। পূর্বে প্রকাগ্তস্থানে আপন মনের 
ভাবকে তিনি কখনও এইরূপে প্রক।শিত হইতে দেন 
নাই। অরবিন্দ বাবু তাহার নির্দিষ্ট স্থানে দুই হাত দৃঢ় 
সংবন্ধ করিয়! বসিয়াছিলেন। এই কয় সপ্তাহ তাহার 
মনের উপর দ্বিরা কি সংগ্রাম চলিয়া গিয়াছে! কাহার! 
যে বড় বিলম্বে কার্য আরম্ভ করিয়াছেন এই চিন্তা 
সম্পাদকের হৃদয়ে বের ন্যায় আঘাত করিতেছিল। 
আজ তিনি যাহ! করিতেছেন বনৃপূর্ধে তাহা করেন 


নাই কেন? বনৃপূর্বে মহাপুরুবদের অবলঘ্থিও প্রণালীতে 


কাগজ সম্পাদন করিলে, আজ তাহার ফল কি হইত কে 
বলিতে পারে? 


উপরে গানের জায়গায় সরল! একপ্রকার অব্যক্ত 
যাতন! হৃদয়ে লইয়া বসিয়াছিলেন। প্রার্থনার পর 
তিনি গান গাহিতে উঠিগেন। তিনি গান ধরিতে 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গানের পরিবর্তে তাহার মুখ হইতে 
একপ্রকার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইল। 'সেই 
বিখ্যাত গায়িক৷ তাহার জাবনে আজ সন্বগ্থম গাহিতে 
অসমর্থ হইয়। উঠিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। 

পরের কয়েক মুহুর্ত মন্দির হইতে কেবল ক্রন্দনধ্বনি 
উথিত হইতে লাগিল। আঙ্গ আর আচার্য্য প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণকারীদদিগকে সমবেত হইতে অগ্থরোধ করিলেন না) 
কিন্তু উপাসনার পর জনতা যখন অনেক কমিয়। গেল, 
আচার্য প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারিলেন যে প্রতিজ্ঞা- 


গ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। 

আজকের কার্য অনুতাপ, ক্রন্দন এবং অসংলগ্ন 
প্রার্ঘনাতে পরিণত হইল। আজ তাহারা সকলে মছের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া গৃহে ফিরি- 
লেন। 


২২২ 


মলিনার মৃত নলিনীর ন্যায় আর কাহাকেই এত 
আঘাত করিল লা। ইহা তাহার ব্যক্তিগত ক্ষতির হ্যায় 
বোধ হইতেছিল। এক সপ্তাহের সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকু 
--ষে সময় মলিন! তাহার কাছে ছিল--নঙিনীর জদয়ে 
এক নূতন রাঙ্ খুলিয়৷ দিয়া গিয়াছিল। পর দিন 
তাহাদের বাড়ীর একটা কক্ষে বসিয়া তিনি সরলার 
সহিত এ বিষয়ে কথা বলিতেছিলেন। 

আগের দিন মলিনার নিষ্পন্দ দেহ যেগ্তানে শায়িত 
ছিল সেই দিকে তাকাইয়া নলিনী বলিলেনঃ-_“আমি 
আমার টাক দিয়। এই রমণীদের অবস্থা উন্নততর করতে 
চেষ্টা করতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে আমি দাদার সঙ্গে 
পরামর্শ করেছি। তিনিও তার টাকার অধিকাংশ 
এই কাজে দেবেন!" 

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেনঃ-_“কি করবে %* 

*সরলা ! এই যে রাজপ্রসাদের মত বাড়ী, এই সব 
জাকজমক, এতে আমাদের কি দরকার আছে? মহা- 
পুরুষেরা কি করতেন এই প্রশ্নের পর আমি ভাবতে 
পারি না, যে তারা এই ভাবে বাস করতেন। এই সব 
চাকচিক্য, য|কে আমরা এতদ্দিন “সভ্যতা” বলে এসেছি, 
এ আমায় বিধছে। এ যে সভ্যতা নয়-সভ্যত1 থেকে 
অনেক দুরে-_-তা আমি বুঝতে পারুছি। এ পৃথিবী 
ঈশ্বর তার সকল সন্তানের জন্যই দিয়াছেন। কিন্ত 
আমবা যাতে কোনই দরকার নেই এমন সব বিষয়ে 
শত শত টাকা খরচ করি, আর আমাদেরই ভাই 
বোনের। ঘা! নিতান্ত দরকার তারও অভাবে মরে যাচ্ছে। 
একি ঘোর অবিচার নয়? জীবন ধারণের জন্য যা 
“দরকার” শুধু তাই ছাড়া আর একটি টাকায়ও আমার 
অধিকার নেই। এত দিন যে টাকাকে আমি 'আমার? 
বলে এসেছি, তা আমার নয়-ঈশ্বরের । এখানে তার 
প্রতিনিধিরূপে ভার টাকার সদ্ধ্যবহার করতে আমি বাধ্য। 
এতদিন ধে টাকা আমার নয়, যাতে আমার কোন অধি- 
কার নাই সেই টাকাই আমি নিজের শারীরিক সখ 
আর বিলাসিতার জন্য ব্যয় করে আসছিলাম । এখন 
সাধ্যমত আমাকে তার প্রতিকার করতে হবে। কাজেই 
একটা .ছোট বাড়ীতে গিয়ে দাদা আর আমি থাকৃব, 


ভারত-মহিল! । 


সপ সি শি পিপিপি পহপাশপার্পিশিসিশিী পাস পগসপিিতপা ৩ 


[৪র্ঘ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 


পাশ তি. পাপী পিসি পাশ ১ িসপাশশিশাপি শি পাশ 


আর এই বাড়ীট! -অবস্ত একে বিলাতী সভ্যতা থেকে 
মুক্ত করে__মলিনার মত হতভাগিনীদের জন্য বাখ্‌ব। 
কাল কতকগুলি রমণী পরিবর্তিত হয়েছে, দেখ্ডেছ। 
কিন্তু সেই প্রলোভনের জায়গার থাকলে তারা কি 
আবার পাপে ডুববে না? এই জন্যই আমি এ বাড়ীট। 
তাদের জন্য রাখ.তে চাই। 

“আর নারায়ণ যেখানে তাবু ফেলেছেন, সেই মাঠট। 
আমরা কিনে নেব। সেখানে- যদি ঈশ্বর করেন-__ 
একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত কর্ব। দেশের এখন 
প্রধান কাজ সর্ব সাধারণের শিক্ষা । কিন্তু দেশের 
এমন অবস্থা) যে অধিকাংশ লোকেরই বিদ্যালয়ের খরচ 
দেবার সামর্থা নাই! অপৈঠনিক বিদ্যালয় হলেও বই 
ইত্যাদি কিনৃতেও অনেকে পারে না। সে রকম ছাত্রী- 
দের বইএর বন্দোবস্ত বিদ্যালয় থেকেই কর্তে হবে। 
কিন্তু সরলা, এই সব বিষয় ভাবতে আমার মনে কেবল 
এই কথা আসছে, যে ধতই শক্তি আর অর্থ ব্যয় কর! 
যাক না কেন, মদ্দের দোকান যতদিন সেখানে আাছে 
ততর্দিন সেখানকার কল্যাণ নেই।” 

নলিনী উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সরলা 
বলিলেন:-_”ত! সত্যি । কিন্ত নলিনি! এই।টাক] দিয়ে 
কি আশ্চর্যা কাজ হতে পারে! আর মদের দোকান 
সেখানে চিরদিন থাকবে না । ঈশ্বরের রুপায় এমন দিন 
অবশ্য আসবে যখন ভারতবাসীর পবিত্র সংগ্রাম 
জয়যুক্ত হবে ” 

নলিনী থামিলেন ;_ঠাহার বিবর্ণ আগ্রহপূর্ণ মুখ 
উৎসাহে জলিয়া উঠিল। 

“আমিও ত] বিশ্বাম করি। দিন দিনই দেশের 
পোক জেগে উঠছে। ভারতের সৌভাগ্য আবার 
ফিরবে। সরলা! আমার সময় সময় মনে হয় যে দেশ 
এক সময় ধর্শে, জ্ঞানে, বীরদ্ধে, সভ্যতায় জগতের শীর্ষ- 
স্থানীয় ছিল, এখন তার এমন হীনাবস্থা কেন? 
কেন এমন হল? কিন্তু বিধাতা কোন দেশেরই ভাগ্যে 
চির অন্ধকার, চির অধীনত। রাখেন নাই । জন্মভূষিকে 
তার অতীত গৌরবময় স্থানে তুলতে হলে আমাদের 
নিজেদের প্রাণপণ উদ্যমের দরকার । আমাদের বত 


মাঘ, ১৩১৫। ] 


১৮৮া৮৮৯৬ পাপী তিশা 


টুকু সামর্থ্য আছে, এসো, তাই আমরা মাতৃভূমির কাজে 
লাগাই। আর তোমাকে এক কাঙ্জ করতে হবে। 
এ বিষয়ে আমি অনেক তেবেছি। একটা এই-_তুমি 
জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাঞ্রীদের গান শেখাবে । তোমার 
গানে এক শক্তি আছে। মান্থষকে উচ্চতর, পবিভ্রতর 
করতে গানের মত আর কি আছে 1” 

নলিনী থামিবার আগেই সরলার মুখ চিস্তাপূর্ণ 
হইয়। উঠিল। নলিনীর কথ। তাহার মনে এমন এক 
চিন্তা ও ভাব প্রবাহিত করিয়া দিল, যে ঙাহার চোখে 
জঙ্গ আসিল । তিনি নিঙ্গে যাহা কল্পন। করিয়াছিণেন 
ইহা! ত তাহাই। তাহার মনে হইল ইহাই তাহার ক 
স্বরের সর্বোত্তম ব্যবহার । 

তিনি সংক্ষেপে পষ্টা” বলিয়া উঠিয়া নলিনীর হাত 
ধরিলেন এবং ছুই গ্নে উৎসাহের উত্তেজনায় ঘরের 
মধো বেড়াইতে লাগিলেন! আমি এই কাজে 
আনন্দের সঙ্গে আমার জীবন কাটাব । আমি বিশ্বাস 
করি, মহাপুণষের আমার অবস্থায় এই রকম কাজ 
করতেন। নলিনি ! আমরা এই টাক দিয়ে কত কাজ 
করতে পারি।”_-নধিনী একটু হাসিয়া বপিলেন £-_ 
"আর তোমার মত দয় আর কণ্ঠম্বরের সাহায্যে আমর! 
অবশ্যই অনেক কাঞ্জ করতে পারি।" 

সরল! আর কিছু ধলিবার আগেই সুধীর সেই গৃহে 
প্রবেশ করিলেন। তিনি একমযুহূর্ত দ্বিধ। করিগেন, 
তাহার পর চলি যাইবার জন্য ফিরিলেন। নলিনী 
তাহাকে ভাকিলেন। 

সুধীর ফিরিয়া বসিলেন এবং তাহারা তিন জনে 
তাহাদের ভবিষ্যৎ কার্ধ্য সম্বন্ধে কথা বলিতে লাগিলেন। 
নলিনীর উপস্থিতিতে সুধীর সরলার নিকট সন্কুচিত 
হইলেন না। 

কিছুক্ষণ পরে সুধীরকে বাহিরে কে ডাকিল এবং 
সরল! ও নলিনী অন্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। 

“আচ্ছা, স্বরেশ বন্থুর কি হয়েছে?” এই প্রশ্ন 
নলিনী যথেষ্ট সরঙগ ভাবেই করিয়াছিলেন, কিন্তু সরলা 
লজ্জিত হইয়া! উঠিলেন এবং শধিনী একটু হাসিয়া 
বলিলেন :--*তিনি বোধ হয় আর একথানা বই 
লিখছেন ?” 


ভারত-মহিলা। 


৯৮ পতি পাশপাশি পাশিসিশিপিস্টিশাশি পি ত পিসি ৮১ পাশ পাপী শশী পক ১ শশী 


২২৩ 


সরলা বলিলেন :--“নলিনি, সুরেশ বাবু সেই 


বাব্রে-আমার কাছে তিনি বলেছিলেন--তিনি 
বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন-_কিংব।, করতেন 
যদি-_” 


সরল! চুপ করিলেন এবং বসিয়া পড়িলেন-_-তাহার 
চক্ষু অঞ্ুভারাবনত হইল। 

'নলিনি, কিছুদিন আগেও আমি মনে করতাম যে 
মামি তাঁকে ভালব।সি, আর তিনি বলেছিলেন যে তিনি 
আমাকে ভাশবাসেন। কিন্তু সে দিন খন তিনি 
বিবাহের কথ| বললেন, আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর বোধ 
হল, আর যা! বলা উচিত আমি তাই বললাম। 
তার পর থেকে আর তাকে দেখি নাই। নারায়ণ 
বাওএর সভার প্রথম বিশেষ পরিবর্তনের দ্বিন তিনি 
আমাকে বলেছিলেন ৷" 

নলিনী ধীরে ধীরে বলিলেন__“আমি সুখী হলাম।” 

সরলা একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন £-- 
পকেন 1” 

“চারণ স্থরেশ বনস্গকে আমার কখনও ভাল লাগত 
না। আমি তকে বিচার করতে ইচ্ছ। করি না, কিন্তু 
প্রতিজ্ঞ। গ্রহণের পর থেকে তার প্রতিজ্ঞা পালন সম্বন্ধে 
আমার সন্দেহ ছিল।” 

সরল! সলজ্জ তাবে বলিলেন £-_“লেখকরূপে তাকে 
আমি প্রশংসা করতাম। বোধ হয়, তিনি যে সময়ে 
বলেছিলেন সেই সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ঘাঁদ আমার 
কাছে বলতেন, তা'হলে আমি সহজেই বিশ্বাস করতে 
পারত।ম, যে আমি তাকে তালবাসি। কিন্তু এখন সে 
ভ্রম গিয়াছে ।” 

সরল আবার হঠাৎ থামিলেন ; যখন নলিনীর দিকে 
চাহিগেন, আবার তাহার চোখে জগ আসিল। নলিনী 
আ.সিয়। ম্নেহের সহিত তীহার গণ ধরিলেন। 

সরলা ধখন চলিয়া গেলেন, তখন নপিনী--তাহার 
বন্ধু তাহার উপর যে বিশ্বাসের পরিচয় দিলেন, সেই 
বিষয় ভাবিতে লাগিলেন । তাহার মনে হইল, যে সরলার 
যেন আরও কিছু বলিবার ছিল। 

শীঘ্রই নুধীর ফিরিয়া আসিলেন, এবং তিনি ও 


২২৪ 


নলিনী ঠিক, আগেকার মত হাত ধরিয়। বেড়াইতে 
লাগিলেন। 

. অবশেষে সরল তাহাদের কথার বিষয় হইলেন. 
কারণ তাহার্দের ভবিষ্যৎ কার্যের মধ্যে সরলার স্থান 
অতি হ্ুম্পক্ট। 

“তুমি কি এমন কোন মেয়ে দেখেছ দাদা, ধার 
কণ্টশ্বর এত সুন্দর, আর যিনি তাঁর জীবন সরলা 
যে ভাবে কাটাতে ষ.চ্ছেন সেই ভাবে কাটিয়েছেন? 
তিনি মন্দিরে গান করেন, জীবিক। অর্জনের জন্য 
ত|কে অন্ত জায়গায় পড়াতে আগ গান শেখাতে হয়, 
আর তার পর নি নারায়ণ রাওএর ওখানে তার 
শরীর মন ও সঙ্গীতের ঘ্বার সাহাধ্য করতে সর্বদাই 
প্রস্তৃত |” 

সুধীর গু ভাবে বলিলেন £--"এট। নিশ্চয়ই আক্ম- 
ত্যাগের মহত দৃষ্টান্ত ।” 

নলিনী তাহার দিকে একটু রুক্ষ ভাবে চাহিলেন। 

কিন্ত তুমিকি মনে কর না যে এটা অসাধারণ 
দৃষ্টান্ত ? তুমি কি মনে করতে পার-_” নলিনী ছয় সাত 
জন বিখ্যাত গায়িকার নাম কারলেন-“এর| এ রকম 
কোন কাঞ্জ করেছে ?” 

সুধীর সংক্ষেপে বলিলেন £--“না । আমি এও মনে 
করতে পারিনা যে--"(তিনি নপিনীকে সেই দিন বাহার! 
সান্ধা সমিতিতে লইয়! যাহতে আপিয়াছিল, তাহার্দের 
নাম করিলেন) «“এবা “কউ তুমি যা করেছ তাই করে- 
ছেন নলিনি !” 

"আমিও মনে করঠে প'রি লা” (নলিনী সুধীরের 
ছুই এক জন বন্ধুর নাম করিলেন )“এ'রা কেউ তেমার 
কাজ করছেন, দাদ] ।” 

ঘরের অপর 
বেড়।ইলেন। 

ফিরিয়া নলিনী বলিলেন :--“সরলার সঙ্গে তুমি 
এমন ব্যবহার কেন কর দাদা? আমার মনে হয়, তিনি 
এতে বিরক্ত হন। তুমি আগে ত এরকম ব্যবহার 
করতে না! বোধ হয়, তোমার এই পরিবর্তন সরলার 
ভাগ লাগে না।” 


এ ০ পাপী প পাতি ০ ০ ৫০৮ তত ভিত পাতাল ত পতি পপি ৪ পপি 


্াস্ত পর্যাস্ত তাহার নীরবে 


ভারত-মহিল! । 


[৪্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 


প*প* ০ পস্পিনণ এ পাপাপানপাশাস্ ১৯ 


বীর হাৎ থামিলেন । তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত 
দেখাইল। নলিনীর হাত হইতে তিনি নিজের হাত 
ছাড়াইয়৷ লইলেন এবং দ্রুতপর্দে ঘরের অপর প্রান্ত 
পথ্যস্ত একবার বেড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ফিরিয়। 
ভগণিনীর নিকট আয়! বলিলেন £__ 

“নলিনি, তুমি কি আমার গোপনীয় বিষয় জান না?” 
নলিনী বিম্মিত তাবে তাকাইলেন, তাহার পর তাহার 
যুখের উপর একটি সপক্জভাব আপিয়া পড়িল । 

স্থধীর ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেনঃ__“আমি সরলা 
ছাড়া আর কাউকে ভাগব!সি নাই। সেই দিন--বে 
দিন তিনি থিয়েটারে গ|ন গাইতে যেতে অস্বীকার 
করেছিলেন-__-আমি তাকে আমার জীবনের সঙ্গিনী হতে 
অনুরোধ করেছিলাম । তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। আমি জানতাম তিনি করবেন। তার 
কারণ তিনি বলেছিলেন, যে আমার জীবনে কোন 
উদ্দেশ। ছিল নাতনি ঠিক বলেছিলেন। এখন 
আমার জীবনে উদ্দেস্ত আছে, এখন আমি নৃতন মানু 
হয়েছি, কিন্তু তুমি কি দ্বেখছ না নলিনি, 
আমার পক্ষে কিছু বলা! কিরকম অসম্ভব? আমার 
নব জীবনের জন্য আমি সরলার সঙ্গীতের কাছে খণী। 
সেই রাত্রে যখন তিনি গান গাইছিপেন--আমি 
নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি-সেই সময়ের জন্ত তার 
কণ্স্বরকে আমি ঈশ্বর-বাণী ছাড়া আর কিছুই মনে 
করি নাই। আমি বিশ্বাস করি-_-সেই সময়ের জন্ত 
তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত সমস্ত ভালবাস! ঈশ্বর প্রেষে 
পরিণত হয়েছিল ।” 

সুধীর নীরব হইপেন, তাহার গর অধিকতর আবে- 
গের সহিত বগিলেনঃ__ 

“আমি এখনও সরল!কে ভালবাসি । কিন্তু তিনি 
আমাকে কখনও ভাল বাস্তে পারবেন, তা আমি মনে 
করি না।" তিনি বিমর্ষমুখে একটু হাসি আনিয়। ভগিনীর 
মুখের দিকে চাহিলেন। 

নলিনি মনে মনে অন্তরূপ ভাবিতেছিলেন। তিনি 
বলিতেছিলেন--"আমি তা মনে করি না।" তিনি 
সুধীরের মহত্বব্যঞ্জক মুখর, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, 


পাপী 


মাঘ, ১৩১1] 


সপসপপাপীশাশিপিপিশপাশি  পাশীীশাীশিটিরশিনি পীশিশিশা পাশপাশি তাত ৩২ 


উজ্জ্বল চক্ষু__যাহ। তীহারই মুখে ন্তন্ত ছিল_এবং বীর 
ব্যপ্তক, দৃঢ়, সুগঠিত দেহ লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেন 
সরলা তাহাকে কোন দিন ভালবাসিবেন না? নিশ্চয় 
এই দুইজনই ছুইঞ্ছনের উপযুক্ত, বিশেষতঃ এখন তাহাদের 
জীবনের লক্ষ্য এক হইয়াছে। 

তিনি স্ুধীরকেও এই রকমই কিছু বপিলেন, কিন্তু 
তিনি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লা করিতে পারিশেন 
না। সেই দিন নলিনী জানিলেন, যে সুধীর ক্লাবে 
তাহার ধনী বদ্ধুদের জীবন উন্নতণডঙ করিবার জন্য 
চেষ্টা করিতে যাইতেছেল, এবং সরলার সহিত 
সাক্ষাতের সুযোগ তিনি আর এখন খোঁজেন না। সুধীর 
নিজের জদয়কে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন ন। 
নলিনা দেধিলেন যে সরলার প্রতি তাহার প্রেম যে 
পুর্ব রহিয়।ছে ইহ] জানিতে দিতে গিয়া পাছে পুনর্বার 
প্রত্যাগ্যাত হন এই চিস্তাতেই তিনি সম্কুচিত 
হই্টতেছেন। ্ 

যাইবার সময় সুধীর দৈনিকের" অন্ত কত টাকা 
দেওয়। হইয়াছে নলিনীকে জিন্তসা করিলেন । নলিনী 
বলিলেনঃ__ “পা হাজার টাকা1” 

অর্থ প্রাপ্তির পরদিন অরবিন্দ বাবু নিজগৃহে বসিয়! 
এই দানের বিষয় ভাবিতেছিলেন। কে এই টাক! 
পাঠাইয়াছেন? অনেক চিন্তার পরও তিনি দাতাকে 
খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না, অবশেষে দাতাকে 
ধন্যবাদ দিয়! ঠিনি কার্যা আরম্ভ করিলেন । 

প্রতিজ্ঞাগ্রহণের সেই ম্মরণীয় দ্রিনের পর ছুই মাস 
চলিয়া গিয়াছে। বসস্তকাল তাহার মধুর স্নিগ্কতা 
লইয়া আবার আসিয়৷ চলিয়া গিয়াছে এবং কলিকাতাবাসী 
আবার প্রচণ্ড গ্রীত্মতাপে দগ্ধ হইতেছেন। 

নারায়ণ রাও এবং শ্রীমতী রম! বাই বঙ্গদেশের কার্ধ্য 
এ বৎসরের মত সমাপন করিয়। তাহাদের মান্দ্রাজবাসী 
তাই ভগিনীদের দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন। 
কলিকাতার সেই পাপমর় স্বনে কেহ গমন করিলে 
পূর্নের অবস্থা হইতে তাহার কোন পার্থক্য দেখিতে 
পাইবেন না, তথাপি সেস্ানে শতজীবনের পরিবর্তন 
হইয়াছিল। মদের দোকান তখনও সেখানে ছিল এবং 


ভারত-মহছিলা ৷ 
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পপি তপাশিপাসপাপসপািশ্িপিস্পিসিপসিপাসি শাল শি পাসশপসপাস্পি 








নারায়ণ রাও কর্তৃক পরিবর্তিত এই সকল হৃদয়ে তাহাদের 
হৃত অধিকার পুনঃ স্থাপন করিবার জন্থ ইহাদ্িগকে 
যথাসাধ্য প্রলুন্ধ করিতেছিল। পিশাচ তাহার অধিকার 
ক্রমে ফিরিয়া পাইতে লাগিল ৷ 

আচার্য্য এবার গ্রীষ্মের ছুটতে স্বাস্থ্যকর কোনও 
স্থানে গমন করিলেন না। তৎ পরিবর্তে তিনি এমন 
এক পরিবারের স্বাস্থাকর স্থানে যাইবার বন্দোবস্ত 
করিয়া! দিলেন, ষাহার। সহরের বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু 
কখনও উপভোগ করেন নাই । 

ব্রহ্মঘমাজের আচার্য্য অমরেন্দ্রনাথ সেন তাহার 
জীবনে সেই দিনের কথ! কখনও ভূলিবেন না। প্রথর 
গ্রীষ্মতাপে কলিতাকাণাসী যখন আকুল হইতেছিলেন, 
সেই রকম একটি দিনে আচার্য্য সেই পরিবারকে 
গাড়ীতে উঠাইয়। দিতে ষ্টেশনে গমন করিলেন। 
তাহারা কলিকাতার কোলাহল ছাড়িয়া! পল্লীমাতার 
অনস্ত আকাশতলে সুষ্িগ্ণ, উন্ক্ত বায়ু উপভোগ করিয়। 
এক নূতন জীবনের আস্বাদ অনুভব করিতে য।ইতেছেন। 

মাতার কোলে একটি কণ্ন শিশু, আরও তিনটি 
অল্পবয়স্ক সম্তান। তাহাদের পিতা-_বৃদ্ধ না হইলেও 
সাংসারিক দুশ্চিন্তা তাহাকে বৃদ্ধ করিয়াছে--সম্তান- 
গুলিকে লইয়া বসিয়াছিলেন। গাড়ী ছাড়িবার একটু 
আগে কৃতজ্ঞত। জানাইবার জন্য তিনি আচার্ষ্যেত্র নিকট 
আসিলেন। কিছু বলিতে না৷ পারিয়া তিনি কীদিয়া 
ফেলিলেন। সেই অভাবজীর্ণা, পরিশ্রাস্তা মাতার 
তিনটি সন্তানকে গত বৎসর বিষম অর আসিয়া লইয়া 
গিয়াছে। তিনি সমস্ত পথ জানালার পাশে বসিয়া 
উপরে নীল আকাশ এবং নীচে হরিত্বর্ণ মাঠ দেখিয়া! 
এক গ্রকার আনন্দ অন্থতব করিতেছিলেন। ইহা তাহার 
নিকট সম্পূর্ণ নূতন । 

সেই দিন অসহা তাপে ক্রিষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া 
আসিয়া! আচার্য্য মনে ষে এক আনন্দ অনুভব করিলেন 
তাহার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এই রকম 
্বার্থত্যাগ তাহার জীবনে এই সর্ব প্রথম । 

রবিবার মন্দিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তরে 
তিনি বলিলেন ২--”এবার আমি স্থান পরিবর্তনের কোন 


২২৬ 


পাম্প পলািস্পাশপাসালি তসপিশা্পীতা ক পাপ পা পাশা পাপন 


আবশ্কতা বোধ করলাম না। আমি বেশ ভাল 
আছি।” সেই অর্থছ।রা তিনি কি করিয়াছেন তাহ! 
পত্রী ব্যতীত অপর সকলের নিকট গোপন রাখিতে 
পারিয়াছেন _ইহা মনে করিয়া তিনি এক প্রকার 
আরাম অনুভব করিতে লাগিলেন। গোপনে, অপরের 
অনুমোদন ব্যতীত এইরূপ কাজ করার আবশ্তকতা 
তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

সমস্ত গ্রীষ্মকাল আচার্য্য তাঁহার নিয়মিত কার্য 
করিলেন। এই কয়মাসে কলিকাতায় কত আশ্চর্য্য 
ঘটন! ঘটিয়। গিয়াছে! আচার্য এর সকলগুপিতেই 
ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে এখনও এমন 
অনেক লোক ছিলেন যাহার! এই সমস্ত আন্দোলনকে-_ 
লরলার মাতার ন্যায়, কেবল মস্তি বিকার-গ্রস্থত বলিয়! 
মনে করিতেন এবং পূর্বের স্বাতাবিক অবস্থা ফিরিয়া! 
আসিবে বলিয়। অপেক্ষ। করিতেন। 

আচার্য্য তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কালী- 
মোহন বাবুর: “ভারত ভাগারে" দরিদ্র তাইদের কাছে 
মাসে মাসে যাইতেন। 

শ্রীবণের সন্ধা।। দীর্ঘকালব্যাপী অসহা উত্ভাপের 
পর একটি শ্সিগ্ধ সুশীতল দিন আসিয়াছে । এক পসল৷ 
বৃষ্টির পর আকাশ আবার পরিষ্কার হুইয়! গিয়াছে। 
বর্ধাজল-ধৌত গাছপাল! ও বাড়ীগুলির উপর সাদ্ধারবির 
একট! অস্পষ্ট আরক্তিম আভ! আসিয়া পড়িয়াছে। 
জুরেশচন্দ্র তাহার গৃহের জানালায় %াড়াইয়া। রাস্তার 
দিকে তাকাইয়৷ ছিলেন। 

টেবিলের উপর কতকগুলি খাতাপত্র, বই ইত্যাদি 
ছড়ানো ছিল। সেই যে বসন্তকালের একটি জ্যোত্ম!- 
লোকিত রাত্রিতে তিনি সরলাকে আপন প্রেম জানাইয়৷ 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে আর 
তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। লেখকের অভ্যাস বশতঃ 
তিনি ব্বভাবতঃই নির্জনপ্রিয় ছিলেন, তাহার পর 
সেই দ্বিনকার সেই .আঘাত তাহার অভিমানপূর্ণ 
প্রকৃতিকে আরও নির্জনতার মধ্যে ঠেলিয়। আনিয়াছে। 

সমন্ত শ্রীশ্মকালটা তিনি কেঘল বিথিয়্াছেন। 
অন্ঠান্ক সকলের সহিত প্রতিজ্ঞ! গ্রহণের কথা তিনি 


ভারত-মহিল! । 





[৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা । 


সপ পাশাপাশি সা্পারিং 


ভুলিয়। যান নাই। সরলার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইবার 
পর হইতে তিনি যতবার লিখিতে বসিয়াছেন, সে কথ! 
তাহার মনে হইয়াছে । “মহাণুরুষের কি করিতেন ? 
তাহার! কি এই গল্প লিখিতেন ? এহ প্রশ্ন তিনি শতবার 
করিয়াছেন । এই ধরণের গল্প সাধারণ লোকের কাছে 
খুব প্রিয় হয়। ইহার কোনও উচ্চলক্ষ্য নাই। ইহার 
[ভিতরে খারাপ কিছু নাই, কিন্তু ভালও কিছু নাহ। 
এই রকম বই খুব বিক্রয় হইবে। সাধারণ লোক কি 


চায়, কি ভালবাসে তাহ। তিনি জানিতেন। 
“মহাপুরুষের। কি করিতেন? এই প্রশ্ন নিতাস্ত 


অসময়ে আসিয়৷ তাহাকে বিড়ষিত করিয়া তুলিল। 
তিনি বড়ই উত্যক্ত হইলেন। লেখকরূপে মহাপুরুষদের 
আদশ বড় বেশী উচু। মহাপুরুষেরা অবশ্ই দেশের 
কল্যাণ, জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্য লইয়া লিখিতেন। 
তিনি--সুরেশচন্দ্র কি উদ্দেশ্ত লইয়া এই উপন্তাস 
লিখিতেছেন 1-অর্থ ও যশ। এই নূতন গ্রন্থ যে তিনি 
এই উদ্দেশ্তেই লিখিতেছেন, তাহ। তাহার নিজের কাছে 
গোপন নাই। তাহার আর্থিক অভাব ছিল না, সুতরাং 
অর্থলিগ্পায় তিনি ইহা লিখিতেছিলেন. না। কিন্ত 
লেখকরূপে তাহার খ্যাতি চাই-ই। তিনি অবশ্ই 
ইহা লিখিবেন। কিন্তু “মহাপুরুষের কি করিতেন ?” 
সরলার প্রত্যাখ্যান অপেক্ষাও . এই প্রশ্ন তাহাকে 
অধিকতর পীড়া দিতে লাগিল। তিনি কি তীহার ব্রত 
ভঙ্গ করিতে যাইতেছেন ? 

ধন তিনি জানালায় দাড়াইয়! ছিলেন, সুধীর রায় 
তখনই সেই পথ দিয়া ক্লাব হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। 
সুরেশ তাহার মহত্বব্যঞ্রক আকুতি লক্ষ্য করিলেন। 
ঠিক এই সময় সেই স্থান দিয়া একখান! গাড়ী চলিয়! 
গেল। গাড়ীর ভিতরে সরলা । সরল! নিশ্চয়ই সুধীরদের 
বাড়ীতে যাইতেছিলেন । 

সুরেশ এই ছুই মূর্তি-বতক্ষণ না জনতার মধ্যে 
অদৃশ্ত হইয়া গেল লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর ফিরিয়া 
আসিয়া লিখিতে আরম্ভ করিবেন। যখন তাহার 
পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠা লেখা হইয়! গেল, 
তখন অন্ধকার হইয়া আলিয়াছে। .'মহাপুরুষের কি 
করিতেন ? 





মাঘ, ১৩১৫] 


শপাসপাসপিস্পাসপিসসসি 


এই রকম গল্পের বঙ্গতাধায় অপ্রতুল নাই। ইহা 
দ্বার। কাহারও 'কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, বস্তুতঃ 
অকল্যাণ হইবে। তাহার গল্প লিখিবার শক্তি আছে; 
তিনি এমন গল্প লেখেন না কেন বাহা দ্বারা দেশের, 
জগতের কল্যাণ হইতে পারে ? এই তুচ্ছ. অসার গল্পেতে 
কি তাহইবে 1 ন1। মহাপুরুষেরা কি ইহ। প্রকাশিত 
করিতেন? 

অবশেষে তিনি ধর্মকে অন্বীকাখ করিয়া এই প্রশ্রের 
উত্তর দিলেন। তোর অন্ধকার আসিয়া! হুরেশের গৃকে 
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 





শ্রীনির্ধরিণী ঘোষ। 


ইৎরাজ-বালকের শিক্ষা । 


(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

কোন কোন বালক প্রথম হইতেই তাহাদের বিদযালয়- 
প্রবাস বেশ সুখের মনে করে, কিন্ত কেহ কেহ প্রথমে 
অতাস্ত কষ্ট বোধ করে, গৃহের জন্ত তাহাদের মন একাস্ত 
আকুল হুইয়া উঠে।” ও 

ছোট বড় সকল স্কুলেই নবাগত দিগকে প্রথমে খুব 
পরীক্ষায় পড়িতে হয়। অনেক দুষ্ট, মায়ের আদুরে ছেলে 
ইহাতেই বেশ শোধরাইয়া! যায়। খেলাধূলা, কীলাকীলি, 
ঘুষাথুষি যেন ইংরাজজ-খালকদ্দিগের প্রকৃতিগত ৷ নবাগত 
দিগকে আসিয়াই সহবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে তাহাদের 
বলের পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ইহাতে পরস্পরের প্রতি 
কোন মনোমালিন্য জন্মে না। যুদ্ধের পরেই আবার সখ্য 
স্থাপিত হয়। 

পূর্বে ছোট ছোট বালকদিগকে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক 
বালকদিগের হস্তে নিতান্ত পাশব নির্যাতন সহা করিতে 
হইত।' ইদানীং তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে; কিন্ত নবাগত- 
দ্িগকে এখনও শ্ষুলে আলিয়া প্রচুর বেগ পাইতে হয়। 

বিদ্যালয়ের বালফেরা পরম্পরের অসাক্ষাতে পরম্পরের 
নিন্দা করে না, অথবা, কাহারও নামে কেহ নালিশ করে 
না। যদ্দি ছূর্ভাগ্যক্রমে কেহ কখন এই নিরম ভঙ্গ করে 
তবে তাহার আর নিষ্তার নাই।, সকল বালকে মিলিয়া 


ভারত-মহিলা ৷ 


আসম্পাাস্িট পালি 
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তাহাকে “ছিচ্কাছুনে”, “কাপুরুষ” গ্াভৃতি বিশেষণে অভি- 
হিত করে। সে যে দিকে যাঁয় সকলে অস্থুলিনিদদেশ করিয়া 
তাহাকে দেখায়। স্ৃতরাং সে আর দ্বিতীয় বার এন্সপ 
কৰিতে সাহস পায় না। 

বিগ্তালয়ে ইংরাজবালকর্দিগের খেলা তাহাদিগের 
চবিত্রগঠনের এক প্রধান উপায়। বুথা গর্ব, অহঙ্কার 
সেখানে ভিঠিতে পারে না। যে বালক যে স্থানের উপযুক্, 
তাহার যতটুকু শক্তি তাহার অতিরিক্ত প্রদশশন করিতে 
গেলে সঙ্গীরা তাহাকে জব করিয়া ছাড়ে। বর্তমান 
সম্রাট সপ্তম এভোয়ার্ডের এক পুত্র বিদ্তালয়ে অধায়ন 
কালে তাহার বয়োজ্যোষ্ঠ এক সঙ্গীর সহিত বাকৃবিত ও! 
করিয়াছিল। রাজকুমার বলিয়া সঙ্গীরা তাহাকেও জ্ 
করিতে ছাড়ে নাই। 

ইংরাজ বালকগণ বুদ্ধিতে ভারতীয় বালকগণ অপেক্ষা 
হীন না হইলেও পড়াশোনায় তাহাদের মনোযোগ যে 
এদেশীয় ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক কম তাহাতে সন্দেহ 
মাত্র নাই। খেলা এবং ছুটাছুটিতেই তাহার! অধিকাংশ 
সময় কাটায়, পড়াশোনা যেন নিতাস্ত দায়ে পড়িয়াই করে। 
ছুটার দিনে ত তাহারা পুস্তক ম্পর্শই করে না বলিলে 
চলে। ছুটার অনেক দিন পুর্ব হইতেই কি খেলা 
খেলিবে তাহার আয়োজন চলিতে থাকে । ক্রিকেট 
ও ফুটবল খেলাই বেশী। “শশক ও কুকুর”-খেলায়ও 
অনেকে মত্ত হয়। একজন “শশক” সাজে এবং প্রথমে 
দৌড়িতে আরম্ভ করে, পেছনে টুকরা টুকরা কাগজ 
ছড়াইয়া যায়, যেন যাহারা “কুকুর” হইয়াছে তাহারা 
বুঝিতে পারে, সে কোন দিকে গিয়াছে। পাহাড়ে, 
জঙ্গলে, গর্তে, সর্বত্র “কুকুরেরা” “শশককে” খু'জিয়া 
বেড়ায়। এই সকল স্বাস্থ্যসম্পন্ন, বৈজ্ঞানিক নিয়মান্থ- 
সারে থেলিতে অত্যন্ত বালকদ্দিগকে যথা! তথা এরূপে 
ছুটিতে দেখিতে কত আনন্দ বোধ -হয়। সাধারণ 
রাস্তায় আমাদের দেশীয় ছাত্রগণ এক্সপ ভাবে খেলাকে 
নিশ্চয়ই অভদ্রতার পরিচায়ক মনে করিবে। কিন্তু 
আমাদের দেশের ছেলেরা যত দিন শারীরিক উন্নতি 
সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী না হুইবে, শারীরিক স্ফুত্তি ও 
বলবৃদ্ধিকর খেলাধুলায় মন না দিবে তত দিন তাহাদের 


২২৮ 


সপাপীতিপট লালা পা? পিটিল ত পপীতা শা শত পাশ 


প্রক্কৃত উন্নতি হইবে না। চরিত্রের উন্নতিই শিক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্ত । দেহ সবল না হইলে মন সবল থাকিতে 
পারে না। মন সবল না হইলে শিক্ষার সকল উদ্দোশ্তাই 
বার্থ হয়। 

ইংলগ্ডে ছোট ছোট বালক বৰালিফাদিগকেও 'অভি- 
ভাবকগণ প্রতিদিন কয়েক মাইল বেড়াইতে দেন। সাধারণ 
রৌড্র, বৃষ্টি, বরফ কিছুতেই তাহাদিগকে বাধ! দেয় না। 
একটু বয়স্ক হইলে ছুটার দিনে বালকের! সুন্দর সুন্দর 
প্রাক্তিক ও এঁতিহাসিক দৃশ্ঠ দেখিবার জন্য এক এক 
দ্বিনে ১৮।২* মাইল পর্যান্ত ভ্রমণ করে। কখন কখন 
কয়েক সপ্তাহের জন্য তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়। ভ্রমণ 
ছাড়া নৌকাঁ-চালন, স্কেটিং প্রভৃতি নানা আমোদঞ্জনক 
খেলাও তাহার! গ্রাস সর্বদাই খেলে। 

শরীরের যাহাতে বিকাশ হয়, শারীরিক শক্তি যাহাতে 
বন্ধিত হয় তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযধোগ না৷ দিলে পরি- 
ণামে ক্ষতি অবশ্রস্তাবী। কারণ শরীর মন্তিফ ও. আত্মার 
মন স্বরূপ । বাদ্যযন্ত্র বদি তগ্র অথবা অনুপযুক্ত হয় তবে 
অতি শ্রেষ্ঠ বাগ্যকরও তাহা হইতে সুন্বর নির্গত করিতে 
পারে না; সেইরূপ মস্তি সুম্ বুদ্ধিশালী অথবা আত্মা 
ধর্মের জন্ত অতান্ত উন্মুখ হইলেও হূর্ধ্বল শরীরের অন্ত 
উভয়ই প্রচুর পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয়। 

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রসার 
লাভ করিয়াছে। কিন্ত ইংলগ্ডে ব্যবস্থ। অন্তর্প। 
অপেক্ষাকৃত অল্প বালকই--.এমন কি সন্ত্ান্ত গৃহেরও অল্প 
বালক-_উপাধি জাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যার। 
তাহারা কোন শিল্প ও ব্যবহারিক (2120008] ৪1)0 (৫01 
11081 ) বিষক্সে সুশিক্ষা লাভ করিয়া বৈজ্ঞানিক অথবা 
বাণিজ্য বিষয়ক কার্যের জন্ত প্রস্তত হয়। অনেক 
আভিজাত (9715:00790) ) বংশের বালক বালিকাগণও 
এখন ব্যবসায়ের "ন্ক শিক্ষা লাভ কক্পিতেছে। ইংলগ্ডে 
নির্দোষ কাজ মাত্রই সম্মানযোগ্য। যে ফোন বিষয়ে 
বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিলে অর্থ ও সন্মান লাভ হুয়। 
কের়ানীগিরিতে আয় অতি সামান্ট-। ইংলঙ কলকারখানার 
উৎপন্ন দ্রব্য ছায়া! এবং ব্যবসার বাণিজ্য দ্বারাই এত সমৃদ্ধি- 
শালী হইয়াছে। 


ভারত -মহিল! । 


০০১৭ পপ পিপাপিশদিপিসপািট পপি তপন শীিসিপপোিসিপ১পাপাশপিসিিসসপাপপাশপিসিপসসপিপাসসপাস্পিপসিপা্পি পা 


[৪খ ভাগ, ১*ম সংখ্যা । 





অত্যন্ত হঃখের বিষয় যে ভারতবর্ষের এতগুজি যোগ্য 
সন্তান আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহার! 
দেশের উৎপর দ্রব্য প্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া দেশের 
উৎপন্ন অর্থ গ্রহণ করিতেছেন মাত্র। ইহাদের অনেকে . 
যদি শিল্প বাণিজোর উন্নতিতে মনোযোগী হইতেন, দশের 
সাহায্যে কলকারখানা! স্থাপন করিয়া সামান্য সামন্ত উৎপন্ন 
দ্রব্য হইতে যন্ত্রসাহায্যে মূল্যবান দ্রব্য সকল উৎপন্ন 
করিতেন তবে দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত। 

এদেশে কোন কোন ব্যবসায় হীনতাবাপঞ্রক বলিয়া 
বিবেচিত হয়। আশা করা যায় এই কুসংস্কার দিন দিন 
দূর হইতেছে। ইংরাজ বালকদিগের শিক্ষার প্রণালী 
হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে, ইংরাজের দোষ 
ক্রুটী বর্জন করিয়! তাহাদের নিকট হইতে যাহা গ্রহণীয় 
আছে ততগ্রতি যেন আমর উপেক্ষা না করি। 

লক্ষমীবাই। 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 

এ অতঃপর মহারাঁণী জববলপুরের কমিশনার সাহেবকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন, “অস্ত সিপাহীরা বান্সীর সমস্ত 
ইংরাজ রাজপুরুষকে হুতা। করাতে অরাজকতা উপস্থিত 
হইয়াছে; ইংরাজ বাহাছুর কর্তৃক শাসনভার পুনঃগৃহীত 
না হওয়া পর্য্স্ত আমি নিজে শাঁসনকার্ধ্য নির্বাহ 
করিব।” 

ইংরাজের শাসন বিলুপ্ত এবং মহারাণীর কর্তৃত্ব 
প্রতিষ্িত হওয়াতে ছুরাকাজ্ফ ব্যক্তিগণ ( যথা, সদ।শিব, 
দামোদর, নাথ খ1) উৎসাহিত হইয়া বান্সপী অধিকার 
করিবার জন্ত উদ্যোগী হইলেন। লক্ষ্মীবাই সবিশেষ 
যোগ্যতা সহকারে এই সকল শক্রর বিষস্ত ভগ্ন করিয়া 
বাব্দী রক্ষা করিলেন। 

বন্দীর প্রাগুক্ত বিপদ নিবারণ করিয়া মহারালী 
শাসনকার্ধ্য নির্বাহ জন্ত স্ুবন্দোবস্ত করিলেন এবং পন্ 
ছ্থায়া সমস্ত বৃত্তান্ত হামিপ্টন সাহেবের মিকট লিথিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী শত্রগণের ড়যন্ত্রে এই 
পত্র পথিমধোই বিলুগ্ত হইল, ইংরাজ বাঁহাছক্ের নিকট 
সমস্ত বৃষ্তান্ত অপরিজ্ঞা্ত রহিল। ০০ 
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মহারাদী ৯১* মাস কাব্দীর শাসনকার্ধা নির্বাহ 
করিয়াছিলেন। “কি সৈনিক শৃঙ্খলা, কি বিচার কাঁধ, 
কি শান্তি স্থাপন, প্রত্যেক বিষয়েই তাহার অসামান্য 
ক্ষমতা পরিস্কুট হয়। যৌবনের পর্ণ বিকাশে তাহার দেহ 
যেমন সুগঠিত ও সৌনর্ধাশালী ছিল, দয়া সৌজন্ট গ্রভৃতি 
গুণের সমবায়ে তাহার গ্রকৃতিও সেইরূপ কমনীয় হইয়া- 
ছিল। * * * রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় 
হইতে প্রায়শঃ পুরুষ বেশে, কখন কখন নারীবেশে সজ্জিত 
হইয়া দরবারে উপনীত হইতেন। পায় পায়জামা, অঙ্গে 
-বেগুণী রঙ্গের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, তাহার উপর 
পাঠানী পাগড়ী, সোনার জরির দোপাট্টা, উহাতে লহ্বমান 
রত্বথচিত অসি, তাহার এইরূপ পুরুষবেশে তদীয় 
যৌবনোস্তাসিত গৌরকাস্তি অধিকতর রমণীয় হইত। 
* * তাহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। 
এই গৃহের ছাঃদেশে পদ্দী থাকিত। সুতবাং বাহিরের 
লোক তাহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর 
তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়৷ সমীপস্থিত কন্চারীদিগকে 
রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ষথাঁযোগা আদেশ, দিতেন। কখন 
কখন আদেশলিপি তংকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাহার 
রাজ।শাপনে যেরূপ ক্ষমতা, সেইন্ধপ দেব-ভক্কি, আশ্রিত- 
জন প্রতিপালন প্রভৃতি এবং দীন ছঃখীর প্রতি দয়া ছিল। 
তিনি আপনার আহত সৈনিকিগের চিকিৎসাকালে 
অশ্রপূর্ণলোচনে তাহাদের পার্থ দণ্ডায়মান থাকিতেন, 
স্নেহময়ী জননীর স্ায় তাছাদের গায় হাত বুলাইতেন, 
প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন, এইরপ 
সদয়ভাব, এইরূপ ক্িগ্ধ বাবহারে, এইরূপ প্রীতিম্য 
কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তীহার 
সভায় নানাদেশের গুণিজনের সমাগম হইত | (১; 
প্রার্ক্ত তাবে লক্ষীবাই কতৃক ঝান্পীর শাসনকার্যা 
৯১* মাস কাল সুসম্পাদিত হুইবার পন প্রধান ইংরাজ 
সেনাপতি সার হিউ'রোক্ষ উত্তয় ভারতের নান! স্থানের 
যিদ্রোহ দমন করিয়া ১৮৫৮ অবেেক্প ২০শে মার্চ তারিথে 
খান্দীতে আসিয়া পৌছিলেন। বীররমণী লঙ্্মীবাই 
ইংরাজ সৈন্তের আগমন সংবাদ শ্রবণে যুদ্ধার্থে গ্রস্ত 


০) নিপাহীবুদ্ধে ইতিহাস। 
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হইলেন। পকেহ কেহ বলেন, এই সময় ইংরাজ পঙ্জ 
হইতে সংবাদ আঠঃষে যে, রাণী অস্্ পরিতা।গ পূর্বক 
দ্বেওয়ান প্রভৃতি মন্ত্রীবর্ঁকে লইয়া ইংরাজের শিবিরে 
উপস্থিত হইলে, ইংরাজের! তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। 
এই কথা রাণীর মনংপুত হয় নাই, তাগাতেই যুদ্ধের 
সুত্রপাত হয়। কেহ কেহু বলেন যে, ইংরাজেরা সংকল্প 
করিয়াছিলেন, রাণী শিবিরে গেলে তাহারা তাহাকে 
বন্দী করিবেন, এই জ্বনরব প্রচারিত হওয়াতে রাণী যুদে 
উদ্দাতহন। আবার কেহ কেহ বলেন, রাণী ইংরাজ- 
দিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠ।ইয়/ছিলেন, 
ইংরাজের? তাহার ফাঁসি দিয়াছিল বলয় যুদ্ধ ঘটে ।” (১) 
ফলতঃ লক্ষ্মীবাই কিজন্ত ইংরাজ বাহাহরের বিরুদ্ধে অন্তর 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে নিদ্ধারণ কগিবার 
উপায় নাই। তবে এই মান্র বলা যাইতে পারে যে, 
তিনি ঝান্দীস্িত ইংরাঞ্জের বিপদদকালে ঘথাসাধ্য সাহাধ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন, তার পর তাহাদের হত্যাকাণ্ড 
সাধিত হুইলে প্রিয়তম ঝান্দীকে অরাজকতার হস্ত হইতে 
রক্ষা করিবার আভিপ্রায়ে ইংরাজ ঝাহাছুর কর্তক পুনঃ 
শাসনের বন্দোবস্ত না হওয়া! পর্যন্ত স্বয়ং শাসনতার গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন; এই সকল বিবরণ তিনি 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে পণিজ্ঞাত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও 
স্বার্থান্বেষী শক্রগণের ষড়যন্ত্রে কৃতকার্ধা হুইতে পারেন 
নাই; এক্ষণে ইংরাজসৈগ্ত সমাগত দেখিয়। তিনি আপন 
মদ্রভিপ্রায়ের বিষয় তাহাদের হৃদর়ঙ্গম করাইয়া যুদ্ধ 
নিবারণ রাখ! অপসম্তভব বলিয়া বিবেচনা কবিলেন এবং 
তজ্জন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যাহা হউক, অসাধারণ প্রতিভাশ।লিনী লক্ষমীবাই 
যুদ্ধের অগ্ত কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধায়োজন সঙ্ধন্ধীয় সমস্ত 
বিষয় নিজে তত্বাবধান করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক 
দাস দাসীর সহায়্তাঞ্জ এক রাত্রিতেই কামানাদি যুদ্ধো- 
পকরণে দুর্গ সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। ইংঝাজ সৈম্ত 
ঘোর বিক্রমে ঝদ্দী অবরোধ করিয়া অগ্নিময় গোলা বর্ষণ 
করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে একাদিক্রমে একাদশ 
দিবস যুদ্ধ হইল। লঙক্ষমীবাইয়ের দুর্্য় পরাক্রমের মিকট 
0) লিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস। 





২৩৮ 


ইংরাজ সৈস্তের সমস্ত বীরত্ব বার্থ হইয়া পড়িল। ইংরাজ 
সেনানীগণ জয়াশায় সন্দিহান হুইয়। উঠিলেন। এই 
সমক্ সিপাহী বিদ্বেছের প্রধান নারক নানা সাহেবের" 
সেনাপতি তাতাতোপে বিংশতি সহম্র সৈম্ত সমভিব্যা্ারে 
ঝান্সীর অদূরে আগমন করিয়াছিলেন । ইংরাজ সেনা- 
পতি এই সংবাদ" অবগত হইয়া তাহার দমন জন্ত এক 
দল সৈগ্ভ পাঠাইলেন। তাতাতোপে নানা স্থানের যুদ্ধে 
জয়লাত করিয়া বিজয় গৌরবে দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
এই অহঙ্কার সর্বনাশের কারণ হইল। এবার তাতা- 
তোপে রণক্ষেত্রে ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইলেন। 
সিপাহীর! যৃন্ধোপকরপণ সমূহ রণক্ষেত্রে পরিত্যাগ পূর্বক 
পলায়ন করিল। এই সংবাদ ঝান্দীতে উপস্থিত হইলে 
লক্ষীবাইয়ের সৈম্তদলে মিরাশার সঞ্চার হইল। বীররমণী 
লক্মীবাই শত্রুর নব বল দর্শমে ভীত না হইয়া অবিচলিত 
চিত্তে অসম সাহসে যুদ্ধ কারতে লাগিলেন।- কিন্ত 
দুর্ভাগ্য ক্রমে রাণীয় সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ ব্যর্থ হইল, 
ছুর্গা্জী ঠাঝুর নামক এক জন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা 
পূর্বক ঝান্দীর দক্ষিণ দ্বার ইংরাজ সৈন্যের নিকট উদ্ঘা- 
টন" করিয়া দিলেন। অতঃপয় সহজেই লক্মীবাইয়ের 
পরাজয় ঘটিল, বিজয়ণন্্রী ইংরাজের অঙ্কশান্গিনী হইলেন । 

লক্ষীবাই ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়! শ্বীয় পৃষ্ঠ- 
দেশে রাজকুমারকে এক খানি শালের ত্বারা বন্ধন করিয়া 
পুরুযোচিত যোস্কবেশে অস্বারোহণে ঝান্দী পরিত্যাগ 
করিলেন। “ঝান্দী পরিতাগের পর রাণী মহোদয় 
ঝান্সীতে উপস্থিত হুইয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগের সহিত 
মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি অসীম শৌর্ঘ্য প্রকাশ 
করিয়া গেয়ালিয়র নগর লুঠন ও ছুর্গ অ:ধকার করিলেন । 
ইংরাজেরা গোয়ালিঃর উদ্ধার করিবার জন্য যে ঘুদ্ধ 
করেন, তাহাতেই এই বীর-মহিলার অলোকনাম।ন্য সমর- 
নৈপুধা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহা দশনে বিশ্মিত হইয়া 
সার হিউ রোজ তাহাকে শক্রপক্ষের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাক্তি এবং 
ডাক্তার লো তীহাকে বিদ্রোহীদলের নেতাদিগের মধ্যে 
সর্কোৎক₹ষ্ট ও সর্বাপেক্ষা সাহসসম্পয় বলিতে বাধা হই- 
য্াছিলেন। গোয়ালিয়রের যুদ্ধে বিদ্রোহী সৈন্তদল ছত্র- 
ভজ হইয়া! পলায়নপর হইলে রাণী অল্পসংখ্যক অনুচর সহ 
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[ ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা'। 


সমরক্ষেঅ হুইতে প্রস্থান করিলেন। কতিপদ্ম ইংরাজ 
সৈনিক তাহার অনুসরণ করিল'। আত্মরক্ষার আশা 
বিলীনপ্রায় হওয়ায় রামচজ্জ রাও দেশদুখ নামক একজন 
বিশ্বস্ত সর্দারের প্রতি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রের রক্ষণের ভা 
অর্পণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎদূর গমনের পর তিনি এক 
দল ইংরাজ সৈনিকের ত্বারা আক্রান্ত হইলেন। তখন 
উভয় পক্ষে যে যু হয় তাহাতে এক জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক 
লক্ষীবাইয়ের শীর্ষদেশে অস্ত্রাধাত 'ও বক্ষে সঙ্গীন বিদ্ধ 
করিল। সাংঘাতিক ভাবে আহত হুইয়াও বীররমণী অতুল 
বিক্রমে আততায়ীর প্রাণ বধ করিলেন। তাহাকে 
শত্রুপক্ষের সৈনিকের ভীষণ খড্াঘাতে কাতর দেখিয়া 
রামচন্দ্র রাও নিকটবর্তী এক পর্ণকুটারে লইয়া গেলেন। 
পিপাসায় রাণীর ক শুফ হুইতেছিল। কুটারশ্বামী 
গঙ্গাদাস বাবাজী তাহাকে প্রচুর পরিমাণে গঙ্গাজল পান 
করাইলেন। স্শীতল গঙ্গাজল পানে কিঞ্চিং প্ররুতিস্থ 
হইয়া রাণী স্সেহপর্ণ নয়নে রাজকুমার দামোদরের প্রতি 
একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
তাছার নেত্রদ্বয় চিরকালের জন্য দীপ্রিহীন হইল, তাহার 
অমর আত্ম! অমর ধামে চলিয়া গেল। (১) 
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত । 








বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান । 


ওরে বছ1! মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ িখারী-দশ। তবে কেন তোপ আছি ?-_শ্রীসধুশুদন । 
শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি 
স্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিতা সন্মিলনীর 
দ্বিতীয় আধবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য 
আমাকে অন্নরোধ করিলেন তখন আমি যুগপৎ বিশ্ম্ন 'ও 
আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম 
বা ঠিকানা ভুলিয়া হয় ত তাহারা আমার নিকট আসিয়া- 
ছেন। আমি সাহিত্যসেব৷ করি নাই। বলিতে লঙ্জ! 
হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার 
হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয় বিশেষতঃ বে আসনে 
সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একধায় প্রতিষ্ঠিত 
0) কালীর রাজকুষার। 








মাঘ, ১৩১৫ । ] 


করিয়াছিলেন, সে. আপন গ্রহণ ফর! আমার ধষ্টতা ও 
বাতৃলতা মাত্ম। তার পর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। 
দূর প্রদেশে আমির! কোন প্রকার শ্রমসাধা কাজ করা 
আমার শক্তি ও সামর্থোর অতীত। এই সকল কারণ 
প্রদর্শন করিয়া আমি এই সন্মান গ্রতাখ্যান করি। কিন্ত 
শশধর বারু ঘখন পরদিন সাহিতা-পরিষদের ছুই প্রধান 
স্সস্বরূপ শ্রন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্নন্দর ত্রিবেদী ও 
ব্যোমকেশ মুস্তফ্ী মহাশয়দয়কে সঙ্গে করিয়া! পুনরায় এই 
ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিৰার অএ জাল বিস্তার 
করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করাই শ্রেন্: 
জ্ঞান করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দীভাবে আপনাদের 
সমক্ষে আনীত, এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া 
আপনারা কতদূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে 
“কর্ম্প্োবাধিকার্ন্তে মা ফলেষু কদাচন” এই শাস্্োক্ত 
বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সন্গিলনের কার্ধা আরম্ত 
করিভেছি। " 

স্থানীমন কমিটির নির্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিতো কি কি 
উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈভ্তানিক সাহিত্যের 
প্রমার হইতে পারে তৎসন্বন্ধে কিছু আলোচনা কর! 
যাক্‌। 

জাতীয় সাহিতা জাতির মানসিক অবস্থাঁপরিচায়ক ও 
পরিমাপক। যে কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ের 
সাহিতা নিবিষ্টভাবে পর্যযালোচন! করিলে দে দেশের তৎ- 
কালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ 
করাযায়। কারণ, সাহিত। জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির 
শাকিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে 
চিত্রিত বিধয়ে কেমন এক প্রকার সজীবত! প্রদান 
কলেন বন্থার! আলেখাবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই 
উপলব্ধি করা যার তেষনি সাহিতা-চিত্রে জাতীর চরিত্র 
সুখরিত হুয়। বাঙ্গাল! সাহিত্যের সুচনা হইতেই তাহাতে 
ধর্গ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মানিকচাদ ও গোবিন্দ- 
চন্দ্রের গীতাৰলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামগ্রসাদের 
স্তামাসংগীত ও ভারতচন্তরের অন্নদামঙ্গল পর্যস্ত কেবল 
এই একই স্থুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে 
বৈফব সাহিত্য । প্রেমের জয়, নামে রুচি, যে সাহিত্যের 


ভারত-মহ্ছিল! । 
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২৩১ 


মূলমন্ত্র সেই বৈষ্ণব সাহিতোর উন্মাদন শে'তে দেখিতে 
পাই সেই একতাব--ধর্শপ্রবণত1। এই 'বৈষুব সাহি- 
তের 'প্রসাদদেই আমরা আজ বিস্কাপতি ও টত্তীদ্দাসের 
বীণা-নিকণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবাঘিত 
মনে করি । চণ্ডীদাস তাহার প্রেম সন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, 
আমর! তাহার পদ্দাবলী স্ধদ্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ 
করিব। ইহার আগ্োপান্ত “নিকষিত হেম 1৮ 

এই ধর্শ-সাহিতোর আ্বোত মানিকটাদের সমস্থ অর্থাং 
থুঃ একাদশ শতান্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গালা ভাষার 
উৎপত্তি, পুষ্টি সাধন ও কলেবর বুদ্ধি করিয়ছে। সেই 
আত আজও প্রবাহিত। বিস্তাপ্ত ও চতীদাসের 
গুরুস্থানীয় (110511৩1) জয়দেবের সময্জ হুইতে কুষ্ণকমল 
গোম্বামী-এই সাত শত বতসর--একই প্রসঙ্গ চলি- 
তেছে। গীতগোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, “রাই উম্মা- 
দিনীতে”ও তাহারি আঘাত ও 'প্রতিধাত দেখিতে পাই। 
এই সংক্রামকতা। ইম্লাম ধশ্মীবলম্বী কবিগণও এড়াইতে 
পারেন নাই। বৈষ্ণব পদাবলীতে ৭০৭৫ জন মুসলমান 
কবির পদাবলী পাওয়! যার়। গত কর বংসর বাঙ্গাল! 
ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধো অধিকাংশই 
ধর্-বিষয়ক | 

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্‌ সময়ে গদদোর প্রথম আবির্ভাব 
হয় তাহার আলোচন! করিবার আমাদের সময় নাই। 
তবে মোট।মুটি ইহা! ধরা যাইতে পারে যে গদা সাহিত্যের 
বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইনিয়ম্‌ কলেজ স্থাপন সময় 
হইতে বঙ্গ সাহিত্য নবধুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, 
মাসম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ  প্রীরামপুরের মিশনারিগণ, 
রাজীবলে'চন এবং মৃহ্াঞ্জুয় তর্কালক্কার, রাম রাম বস্থ, 
রামমোহন রাস প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই ঘুগের প্রবর্তক । 
বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস-লেখক ইবুক দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয় ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব পর্যস্ত ইতিহাস 
সবিস্তার বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কুর়টা বলিয়! 
তাহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন £-_ 

“ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে, দ্বাজ- 
নৈতিক ভবনে, নৃতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; 
নূতন: আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাজ্ষার দলে সমস্ত 


২৩২ 


পাশাপাশি এপাশ পা ল্াতপান্পা পা পা তিতা তাত তত ৩৩ ০৯ পা পি তত 


জাতি অভ্াখান করিয়াছে । সাহিত্যে এই নবভাবের 
ফলে গগ্ভ সাহিতোর অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, 
বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, 
এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতারে 
খেলা করিতে করিতে একান্ত মনে গভীর উর্দিগাশির 
অস্ফুট ধবনি শুনিয়! চমকিত হয়, এই ক্ষদ পুস্তক প্রসঙ্গে 
ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিতোর অদুরবন্তী 
উন্নতি ৭ শ্লীবুদ্ধির কথা কল্পনা করিয়৷ বিস্মিত ও প্রীত 
হইয়ছি। অন্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদা যেরূপ বিকাশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ 
আশা অস্কুরিত না হয়!” 

আজ আমাদের সাহিতা সমৃদ্ধিশালী। রাজা রাম- 
মোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অস্কুরিত হয়, প্রাতঃম্মরণীয় 
বিদাসাগর মহাশয়ের অসামান্য 'প্রতিভা-প্রভাবে তাহার 
পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি বর্তমান, বাঙ্গালা 
সাহিতাকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই 
আথা! প্রদান কণিয়াছেন। কিন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিতোর শব্বিন্থাস বর্তমান হইতে 
অনেকটা বিভিন্ন । তাহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কৃত 
সমাসবন্ধ পদে পঞ্জিপূর্ণ । এক পংক্কি রচনার মধ্যে ৩৪টি 
ছুরহ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্তমান পাঠকদিগের নিকট 
কিন্ধূপ গ্ুখপাঠা হইবে তাহা সকলেই জানেন। 
কিন্তু বাঙ্গালা গদা সাহিতোর শৈশবে ইহাই রীতি 
ছিল। ফোঁট উইলিয়ম কলেজের পাঠাপুস্তক “প্রবোধ- 
চন্দ্রিকা” তাহার প্ররুষ্ট উদ্দাহরণ। “কোকিলকলালাপ 
বাচাল যে মলয়াচলনিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাতাচ্ছ নিঝরাস্তঃ 
কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা 
ছল! এ বিষয়ে বঙ্চিমচন্্র “আলালের ঘরের ছলাল”এর 
মুখবন্ধে বাহ! বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগা। অধ্যাপকের! 
ঘিকে “আউজ্য” বলিতেন, কদাচ "তে, নামিতেন। খইকে 
“লাজ”, |চনিকে “শর্করা” ইত্যাদি বাবহার করিয়া ভাষায় 
সৌষ্ঠব বন্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নৃতন বন্যায় 
সে ঢেউ চলি গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বন্কিম- 
চন্দ্রের লেখনীতে যেমন একদিকে বিরহের উচ্ছাস-গীতিক। 
গাছিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার 
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[৪্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 
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তৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংষম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, 
অনুশীলন, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির উচ্ছাসে “বঙ্গদর্শন” 
বঙ্গদেশে নৃতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্ত 
প্রতিভার উত্তাসিত হইয়া আজ বাগালা সাহিতা সমগ্র 
ভারত-সাহিতোর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! অক্ষর- 
কমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র” রবীন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিঙ্গ নিজ প্রতিভানারি সিঞ্চন করিয়া 
উর্ঘরতা৷ সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গুপু, 
শ্রীষধুস্ছদন, হেমচন্্র, নবীনচন্, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের 
কাবাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরম্মরণীয় হুইয়াছেন। 
কিস্ত এ সমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সন্মুথে একটা ভীষণ 
বিপদ উপস্তিত। আমাদের সা'হতোর আংশিক উন্নতি 
হইয়াছে মাত্র, সাহিতোর উপন্যাস '3 কাবাংশের পূর্ণ 
বিকাশ হইতেছে ইহাও সত) বটে, কিন্তু একটী কারণে 
ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীর- 
তন্ববিৎ পপ্ডিতগণ পলেন, যে অঙ্গের চালন৷ হয় সেই অঙ্গ 
দু ও সবল হইতে থাকে আবার যে অঙ্গের চালনা হয় 
না তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণর হইয়া পরে একেবারে 
নিক্ষিয় হইয়া পড়ে । আমাদিগের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক 
পুস্তকের বড়ই অভাব । 

প্রাচীন ভারতে সতোর ও নূতন তত্বের অন্সপ্ধানের 
জন্য খাষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধাযুগে এ সমস্ত 
লুপ্ত হইল। চৌষটি কলার অন্ততূক্ত নি যত বিদ্যায় 
পারদর্শিতা লান্ভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে তত 
জ্ঞানবান বলিয়৷ আদৃত £ইতেন। বাংস্তা্ননের “কামস্ুত্র* 
অতি প্রাচীন গ্রস্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধাতুবাদ, 
(01817751581) উ৫711810 ) প্র সকল কলার 
মধো পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও 
বাছিয়া লইবার জন্য উত্ভিদ্‌ বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা 
প্রদশিত হইয়াছে এবং সুশ্রতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থি- 
বিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দুষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদের 
মধ্যে শলাতন্ত্র ( 511261% ) একটা প্রধান অঙ্গ । সশ্রুতে 
যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে. তাহা নবা রসারন শাস্ত্রের 
এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পূর্বকালীন খাবিগণ 
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জ্ঞানে ও ধর্্ে বর্তমান জগতেরও আদর্শ, ধাহাদের কাব্য 
ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য মধো স্থান লাভ 
করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন ভবনে 
উচ্চারিত ও গীত হুইয়! ভারতে ধর্মের যুগ আনয়ন করিয়া- 
ছিল, যে তটশালিনী গঙ্গামুনা আবহুমানকাল হইতে 
কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ 
করিয়া আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া! .সাগর সঙ্গমে ধাই- 
তেছে, সেই ভারতের, সেই পুণাদেশ আর্যযাবর্তের জ্ঞান- 
রবি, ছুর্ভাগা বংশধর আমাদিগের দোষে অন্তমিত হইল! 
সত্যই কবি গাহিয়াছেন £__ 

“অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে" 

“তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।” 
অনুসন্ধিংসা তিরোহিত হুইল, গুঁধধ সংগ্রহের জন্য 
উদ্ভিদ পরিচয়ের ভার বেদিয়া! জাতির উপর সমর্পিত 
হইল। অন্ত্রচালনার ছ:সাধ্য ভার নরন্ুন্দরের উপর ন্যস্ত 
হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অন্ুশোঁচনায় 
প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই, এখন সময় আসিয়াছে। 

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় ধে সকল বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্ত গুলিই 
পাঠাপুস্তকশ্রেণীতুক্ত। ছুই একথানি মাত্র সাধারণ 
পাঠোপযোগী। ইহ! আলোচনা করিলে আমর! দেখিতে 
পাই যে, আমাদের বর্তমান সাহিতা হইতে বিজ্ঞান 
স্থানচ্যুত হইয়াছে! বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারত- 
বর্ষ হুইতে নির্বাসিত হইয়া ইউরোপথণ্ডে ও আসিয়ার 
পুর্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০1৭০ বৎসর 
পূর্বেও বাঙ্গাল! সাহিত্যের এ প্রকার ছুর্গাতি হয় নাই। 
বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকার তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার “তত্ববোঁধিনী পত্রি- 
কায়” পদার্থবিগ্ভা বিষয়ক যে দকল প্রবন্ধ প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে” ভূতত্ব, 
প্রাণিবিদ। ও প্রারুতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহ! বাঙ্গাল! সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া 
বাঁকিবে। বাঙ্গালা সাহিতো বিজ্ঞানের যাহা কিছু 
গমাবেশ হইয়াছে তজ্জন্ত এই ছুই মহাত্মার নিকট আমরা 
উরখখণী থাকিব। ইহাদের কিছু পূর্বে কৃষ্ণমোহন 
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৯. পস্িতসিশিতত পাতাটি 


বন্দ্যোপাধ্যা্প লর্ড হডিঞ্রের। আম্বকুলো [0০০1০ 
[5017 7৩10710151১ অথবা “বিদটাকল্প্রম” আখা। দিয়! 
করেক থণ্ড পুস্তক প্রণরন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান 'ও দর্শনতত্ব সকল প্রকাশিত হইত। 
রাজেজ্লাপ ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশান্ত্রবিৎ ও নানা 
ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। য'দও ভাহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের 
রচনার ন্যায় স্থায়ী গ্রচলিত সাহিত্োর (০15০5) মধ্যে 
গণা হইবে না তথাপি তাঁহার৷ বঙ্গসাহিতোর অভিনব 
পথপ্রদশক বলিয়। চিরকাল মান্য হইবেন! কিন্তু ইহা- 
দের পূর্বেও বাঙ্গাল সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য 
বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হুইয়াছিল। শ্রীরাম- 
পুরের মিশনারীগণকে বর্তমান বাঙ্গালা গগ্ভ সাহিতোর 
জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হুয় না; তাহারাই আবার 
বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান গ্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক। 
আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাত প্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা 
আমাদের তুলিক্না যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা, বলিয়া ত্াহা- 
দের কৃত কার্যাকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এঁতি- 
হাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার 
ষে সন্মান প্রাপ্য তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন । 

১৮২৫ থুষ্টাব্বে উইলিয়ম ইয়েটস্‌ প্রথমে "পদার্থ- 
বিদ্যাসার, বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে 
পদার্থ বিদ্যা ভিন্ন মতস্ত, পতঙ্গ, পঙ্গী ও অগ্ঠান্ত জীবের 
বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন “কিমিয়। বিদ্যাসার” নামক 
রসায়ন বিদ্য। সব্ন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী 
মছাশয় এই পুস্তকের সবিপ্তার সমালোচনা করিয়াছেন । 
১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীরানপুরের মিশনাীগণ “সমাচার দর্পণ 
নামে সর্ব প্রথম বাঙ্গাল! সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, 
এবং তাহারাই আবার 'দিগদর্শন, নামক নানা তত্ব 
বিষয়িনী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন । এই পত্রিকাতেই 
বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রথম কত্রপাত হয়। 

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্ধে “বিজ্ঞান অন্ুুবা সমিতি, 
(59০150 5) 0779175672 [িএহ১০ন 3০1670095) 
নামে একটা সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন 
এই সমিতির সভাপতি নিষুক্ত হন, এবং উক্ত সমিতির 


ভারত-মহিলা। 


২৩৪ 


২৮০ এলি পি তিল ত পা পার্ীাশিপাাশসাশি 


চে “বিজ্ঞানসেবধি” নামক গ্রন্থের ১৫ খও প্রকা- 
শিত হয়। ইছার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ বার্ণেকুলার 
লিটারেরী সোসাইটী নামে আর এক সমিতি স্থাপিত 
হয়। বাঙ্গাল! সাহিতোর উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির 
ধান উদ্দেস্ঠ হইলেও, যাহ।তে বাঙ্গালীর অস্তঃপুরে 
জ্ঞানালোক গ্রবেশ করিতে পারে, তদ্থিষয়ে ইচার 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেখুন ও বাবু জয়ক্ণ 
মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতন্তিষ্ 
গবর্ণমেন্ট মাসিক ১৫০২ টাদ। দিয়! ইহার আমুকুল্য 
করিতেন। এই সভার উদ্‌যোগেই ডাঃ রাজেন্্রলাল 
মিত্র *বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ করেন। মহামতি 
হুড়সন প্রযাট এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে 
অন্ততম উদ্যোগী সভা ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির 
উদ্দেস্ত সন্বন্ধে-যাঁচা পিখিয়। গিয়াছেন, তাহার স্থুল মর্ম 
এই £-- 

প্বাঙ্গালার অধিবাসীর্দিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা 
দিয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে বুৎপন্ন করার আঁশ! একে- 
বারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের 
শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্তব্য। এই নিমিত্ব 
বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত গ্রয়ো- 
জনীয়। * *ইহাদের নিমিত্ত সরল ন্ুখপাঠয গ্রন্থ 
প্রচার করিয়া পাঠলিপসার সৃষ্টি করিতে হইবে! 
জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে 
নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্প মুল্যের গ্রন্থ 
প্রচার করিতে হইবে । সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য 
ও মানব-শরীরতত্ব সমবস্ধীয় সহব্দ ও চিত্তাকর্ষা প্রবন্ধ 
থাকিবে । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি 
পিখিয়! প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশ- 
সুচক গ্রন্থ গ্রাচারও '্মতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের 
যথেষ্ট উন্নতি হইবে । এই সকল প্ররোজনলাধনের 
নিমিত্ত সহজ ও সরল দাহিত্য প্রচার অঙি আবশ্যক। 
এই সমিতিকে এই কার্যোর ভার গ্রহণ করিতে হইবে ।” 

বিজ্ঞান-প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী 
ফলবতী হয় নাই। ১৭খানি পুস্তক-প্রকাশের পর 
সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে; গল্প ও 





[৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 





আমোদজনক পুস্তকই এ দেশের পাঠকসাধারণের অধিক. 
তর প্রিয়। এতদৃবাতীত অপর শ্রেণীর পুত্ভক আদৌ 
আদরে গৃহীত হয় ন!। 

এ স্থলে ইহাও উল্লেধ করা উচিত যে, কলিকাতা, 
হুগলী ও ঢাক!, এই তিন স্ত/নে তিনটি নর্মাল বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বাব- 
হারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল 
প্রভৃতি বিষয্নক অনেকগুলি বাঙ্গাগা পুস্তক প্রণীত হয়। 
ইহ! ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পবীন্গার উপযোগী 
পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক 
পুস্তক প্রকাশিত হ্ইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের 
পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্য], রসায়নবিদাঘটিত অনেক- 
গুণি পৈজ্ঞানিক গ্রস্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। 
এই সকল গ্রস্থ-প্রচারে ও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকট! 
উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্ধশতাবদীর 
অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গাল! ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল 
প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাঁভ 
হইয়াছে কি না? বিজ্ঞানবিষদ্ধক যে সকল পুস্তকের 
কিছু কাটতি আছে, তাহা টেকৃষ্টবুক কমিটির 
নির্বাচিত তালিকাভুক্ত, স্থতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই- 
বার সোপানস্বরূপ । একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালক- 
দিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ খ্রচ- 
রিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট 
সাধিত হইতেছে, তাঠা সঠিক বলা যান না। আসল 
কথা এই, আমদের দেশ হইতে প্রর্কত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া! 
গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না 
থাকিলে কেবল বিশ্বাবদ্যাপয়ের ২৩ টি পরীক্ষায় উত্তীণ 
হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞান-্পৃহার 
অভাবেই যদ্দিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গীভূত বিদ্যালয় সমূহে 
বহুকাল হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আস্তরিক অন্ুরাগসম্পন্ন বুযুৎপক্ন 
ছাত্র আদ দেখিতে পাওয়া] যার না; কেন না, ইংরা- 
প্রিতে, একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট 
আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই! এক্‌- 


মাঘ, ১৩১৫।] 


 ো্প্স্স্মপ্পপস্পস্প্মপ্প্ষ্মিপস্পাসপ্প্প্প্৯পসপসপসসস 
জামিন পাশই যেখানকার ছাব্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 


সেখানকার যুবক্কগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার 
শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এক্নপ প্রত্যাশা! কর! 
নিতাপ্তই বৃথা । সেই সকল মৃতকল্প, স্থাস্থাবিহীন যুবক- 
গণের ধত়ে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিংবা যে 
কোনও প্রকার হুরূহ ও অধাবসায়মূলক কার্ষ্যের সাফল্য- 
সম্পাদনের মাশা নিতান্তই সুদূরপরাহন্ত। বস্তরতঃ এক্‌- 
জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হ।স্যোদ্দীপক উদ্মত্তত। 
পৃথিবীর অন্ত কুব্রাপি দেখিতে পাওয়। যায় না। পাশ 
করিয়া সরশতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ,_-শিক্ষিতে্ এরূপ 
জঘন্ত প্রবৃত্তি আর কোনও দেশেই নাই। আমরা এ 
দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও 
গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর 
দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচ্চার কাপ আরম্ত হয়। 
কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি ষথার্থ 
অনুরাগ আছে? তাহারা এ কথা সম্যক উপলব্ধি 
করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হুই- 
যাই জ্ঞানসমুক্র-মহথনের প্রশন্ত সময়। আমর ত্বারকেই 
গছ বলিয়া! মনে করিয়াছি, স্থতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই 
অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্বরাজি দৃষ্টিগোচর ন! করি- 
স্কাই ক্ষু্মনে প্রত্যাবর্তন করি। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা পরীক্ষেত্ীর্ণগণের 

ন।মে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বদর হয়ত 
উত্ভিদবিদ্যায় ১* জন প্রথম শ্রেণীতে এম্‌. এ. পাশ হুই- 
লেন। কিন্ত অগ্রিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইল ; 
সে সমুদ্রয় যুবককে ২১ বৎসর পরে আর বিদ্যামন্দিরের 
প্রাঙগণেও দেখিতে পাওয়া যায় না! পিপাসাশূন্ত জ্ঞানা- 
*লোচনার এই ত পরিণাম । জাপানের জ্ঞান-তৃষ্1 আর 
আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা, ছুই তুলনা করিলে অবাক্‌ 
হইতে হুয়। সম্প্রতি “সঞ্জীবনী”গতে কোনও বাঙ্গালী 
যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহ। লিখিয়াছেন, শাহ! 
এন্থলে উদ্ধৃত করা! গেল 2-- 

“্জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণ1! যেরূপ, অন্ত কোন জাতির 
সেক্নপ আছে কি না সলেহ। কিছোটকিবড়,কি 
ধনী, নির্ধন, কি বিঘবান, কি মৃখ? সকলেই নৃষঠন বিষয় 


ভারত-মহছিল! । 





২৩৫ 
75557584555 


জানিতে এতদুর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া! থাকে যে ভাবিলে 
অবাক হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ 


করিধার পুর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম তাহাতেই মনো 


করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবসথাস্তাবী। 

চাকরাণীগুলি পর্যাস্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা! 
খেজ রাখে আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমছিলাই 
তাহ জানেন না।” 

বস্ততঃ একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে 

পারা বাপ যে এই সংগ্রাম--ছৃঃখ দারিদ্র্য অতিক্রম 
করিয়! জ্ঞানানুধাবনের প্রবৃত্তি, ছুইটি মহীয়সী আসক্ষি 
দ্বারা পরিপুষ্ট। এই ছুইটি প্রবৃত্তির কোন্টি প্রথম এবং 
কোনটি দ্বিতীয় ইহা নির্ধারণ করা ছুরূহ। জ্ঞানম্পহ 

প্রবৃতিত্বয়ের একটি, জাতীয়জীবন প্রতিষ্ঠা অপরটি । এই 
ছইটির সমন্বয়েতেই জাপান আজ পাশ্চাত্য সভাতা ও 
জ্ঞানের সংগ্রামে অটুট। “আমি উপলক্ষামাত্র, দেশের 
ও মানব সমাঙ্জের কল্য।ণ আমার মুখা উদ্দেশ, শ্বদেশ 
আমার জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থ'ন অধিকার করুক, 
এই বাণী জাপযুবকন্ৃদয়ের ধমনীতে তাড়িৎপ্রবাহ 
সঞ্চার করিয়াছে। এই ভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোত- 
ভাবে বিরাজ্মান। বাঙ্গালার যুবক! সমগ্র ভারতের 
যুবক! তোমাদের হৃদয়তন্ত্রী কি এ সঙ্গীতে বালিয়া 
উঠে না? তোমাদের কি জগতের জ্ঞানকোষে অর্পণ 
করিবার কিছুই নাই? তোমরা কি চিরকাল পর- 
মুখাপেক্ষী হইয়! থাকিবে ? 

এখন একবার ফ্ান্দের দ্রিকে তাকাইয়! দেখা যাঁউক। 
ফরামী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পুর্বে এই জ্ঞানপিপাপা কি 
প্রকার বলবতী হইয়াছিল, তাহা বাকল. (13001516) 
সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, 
লালা, বাফে! প্রভৃতি মনীধিগণ প্রক্কৃতির নবতত্ব সকল 
আবিষ্কার করিয়! সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের 
নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে 
ধনীর রমা হন্্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটারে হুলস্থল পড়িয়া 
গেল। ইহার পূর্বে বিজ্ঞান-দমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক 
বিষয় আলোচিত হইত, তাহা গুনিবার জন্ত হই চারি 
জন বিশেষজ্ঞমা্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নৃতন 


২৩৬ 


লে চলিত 


বার্তা শুনিবার জন্ত সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া 
উঠিল। যে সকল সন্ত্রাম্ত মহিণ ইতর লোকের 
সংস্পর্শে আগিলে নিঙ্গেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন 
তাহারাই পদমর্্যাদ। ভুলিয়া] লেকচার শুনিবার জন্ম নগণা 
লোকের সিভি ঘেসারেসি করি:1 বসিবার একটু স্থান 
পাইলেই চরিতার্থ হইতেন। 

সম্প্রতি এক ধুর! উঠিরাছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার 
(14950156015 ) প্রস্তত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষ। হয় না। 
কিন্ত বাঙ্গাল! দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, 
জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগরস্ত,পে, নদী ও সরোবরে 
তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্তনশীল প্রার- 
তিক্ষ সৌন্দর্যের অভাস্তরে জ্ঞান-পিপান্থুর যে কত প্রকার 
অন্ুসন্ধে্ন বিষ ছড়ান রহিয়াছে, তাহ! কে নির্ণয় 
করিবে? বাঙ্গাণার দয়েল, বাঙলাপাগ পাপিয়া, বাঙ্গালার 
ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গালার মশা, 
বাঙ্গ'লার সাপ, বাঙ্গালার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের 
স্তন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? 
এদেশের সৌঁদাল, বেল, বাবল! ও শ্তাওড়ার কাহিনী শুধু 
কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাৰ পড়িক়াই আমা- 
দিগকে শিখিতে হইবে ? এদেশেগ ভিন্ন ভিন্ন কৃষি প্রণালী, 
প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি,_-এ সবের ভিতরে কি 
আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না? 

রসায়ন, পদার্থবিদযাদি শান্স সম্বন্ধে যাহাই হউক 
না কেন, প্রাণিতত্ব, উদ্ভিদৃবিদ্যা ও ভূতত্ববিদ]ার মৌলিক 
গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দুর চলিতে 
পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাচ, 
অগুবীক্ষণ ইত্যাদ সরঞ্জাম কিনতে ১**২ টাকার অধিক 
মূল্য লাগে না) কিন্ত গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণা 
পিপাস! কোথায়? 

এদেশের প্রক্ৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন 
একবার ইউরোপের প্রর্কতিবিদার্থ যুবকের কথা গুচুন। 
বিদ্যাবিষয়্ক উপকরণ আহরণের জন্ত জ্ঞানপিপাস্থ 
ইউক্োপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসন্কুপ অরণ্যে 
প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিক়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক 
তথ্যসমূছের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিস্ত্া ভুলিয়। 


ভারত-মহিলা । 


শি পপি ভাসিপিপাশপত তলত পালাল পশপার্পী লন প্পানিিশপস্পিটা্াশিসপিনপীশ ওপাশ পপ পাশপাশি পাপাস্পিসপাপামপানপাপান্পাপা্পান্পাশ্পি 


হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি । 


[৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা । 





কার্ধা করিতে থাকেন, ভোগলালল! তখন তাহাদিগকে 
বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাস। তাহাদের 
আপনারা অনেকেই জানেন 
উত্ভির্নিচয় আহরখের জন্ত স্যার জোসেফ হুকান্ল (51- 
]959198 [3০০1৩:) ১৮৪৫থুঃ অন্ে কত বিপদ আলিঙ্গন 
করিয়। হিমালয় পর্বতের বহু উচ্চদেশ পধ্যস্ত আরোহণ 
করিয়াছিলেন। দে সময়ে দাজিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে 
হয় নাই। কাজেই তখন হিম!চলারোহণ এখনকার মত 
গম ছিল ন1। তুষারম্ডিত মেরুএ্রদেশের প্রাকৃতিক 
অবন্থ। জনিবার জন্য কত অর্থ ব্যয়ে কতবার অভিযান 
প্রেরণ করা হইয়াছে ; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ 
বিসর্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে কি অদদ্য উৎসাহ, 
কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন স্ভান্সেন ( িনা500) 
ফিরিয়া আসিগেন, সমগ্র ইউরোপ ৪ নামেরিক। তাহার 
ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্ত ব্যাকুল। *গ 


অন্থপমা। 


অরি জন্স-জন্সাস্তের জীবন-সঙ্গিনী, 
কলাণী মানসী মোর! দেবী মন্দাকিনী 
আরাধ্য দেবতা সম যে দিন প্রথম 
লভিলেন সাগরের পবিত্র সঙ্গম 

বহু তপস্তার পরে, সেই দিন হতে 

শত বাধ। অতিক্রমি” শত লক্ষ আোতে 
কত স্নিগ্ধ সুধা-ধারা করিয়! অর্পণ 
করিল অর্চনা! তার নিত্য অনুক্ষণ 
অগ্ভাবধি প্রেমমন়ি | মোর মনে হয়, 
তুমি বত পুণ্য-প্রেমে এ শূন্য হৃদয় 
করিয়াছ পূর্ণ মোর জন্ম-জন্ম ধরি 
অকাতর-করুণায় দিবস-শর্বরী 
আত্ম-হার জ্ঞান-হারা, তা"রি সনে হায়! 
* রাজসাহীতে সাহিত্য সন্মিগনের দ্বিতীর অধিবেশনে সপ্ত।পতি 


বিজ্ঞান[চার্ধা প্রযুক্ত প্রফুলচত্ত্র রায় মহাশনর বক্ততা। আগামী 
ঝরে লমাপা। 











মাঘ, ১৩১৫ ।] 





সপাপাপাসিস্পি্াশ 


হয় না তুলন! কভু জাহিবী-ধারায় 
চির-অতুলন! অয়ি ! 

সিন্ধু সে মহান ;-- 
সায্যের আদর্শপৃত, জাহুবীর দান 
করে নাই ক্ফীত তারে, দেয়নি গৌরব,__ 
তুচ্ছ পঙ্ধ আবর্জন! হাস্-মুখে সব 
গ্রহণ করেছে শুধুং দেখেনি তাবিয়! 
কত প্রেম তা"রি সাথে এনেছে বহিয়া 
নিঃশব্দে ছিমাদরি-সুতা ! 

ক্ষুদ্র নর আমি ;-- 
তব প্রেম অয়ি দেবি, মোরে দিন-বামি 
করেছে পবিক্র ধন্ত, উর্দ্ধে স্বর্গ-মুখে। 
অলক্ষ্যে অন্ঞাতে অতি প্রশান্ত কৌতুকে 
নিয়ে গেছে সদা! মৌরে করি আকর্ষণ 
কি অচিন্ত্য শুভ-ক্ষণে, ভান্কর যেমন 
শুধি' লয় বারি-কণ! তীত্র রশ্রি-জালে 
বিশ্বহিতে সারাদিন! তুমি কোনো! কালে 
অযোগ্য তকতে তব পঞ্ধিল সম্ভারে 
করনি অর্চনা প্রিয়ে, ব্রিদিব মাঝারে 
অমর-বাপ্রিত যেই সত্য ভালবাসা 
অতি শ্রেষ্ঠ নিরমল, মোর সাধ-আশ! 
তাই দিয়ে তৃমি শুধু মিটায়েছ হায় 
প্রতি পলে আশাতীত ! 

সর্ব স্ুষমায় 
লজ্জ] দাও তুমি সধি, আপন অপার 
ভূবন-মোহুন রূপে, চরণে তোমার 
বিশ্বের সৌন্দর্য্য কাদে করুণার কণা 
কাতরে সকলে গ্রাণে করিয়া কামন! 
শৌন্দর্যয-নিলয়। অয়ি ! রবি-চজ্জ-তারা 
চেয়ে রয় তব পানে হয়ে আত্ম-হারা 
নিশিদিন, প্রীঙ্গের চারু গন্ধ মাথি? 
মছুমন্দ্র বহে বায়ু কুহ্থমিত শাখী 
দোলায়ে আনন্দ ভরে, হান্তবিদ্বু তব 
চুরি ক'রে লক্ষ কলি নিত্য অভিনব 
ফুটে উঠে প্রকৃতির কুঞ্জে কু্জে হায় 
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কি গৌরবে অতুলন ! বিচিত্র ছটায় 
তোমার অঞ্চল খেলে হাম শম্প'পরে 
বিতরি' সু-বর্ণ-বেণু, বিহঙ্গ সু-ন্বরে 
তব ক অস্থসরি” ক্রিলোক মাতায়' 
অপূর্ব বন্দনা-গানে, উধায় সন্ধ্যায় 
নিত্য নিত্য প্রিয়তমে ! মুঞ্ধা শৈল-বাল! 
মাগি লয়, প্রতি পাদক্ষেপে লো চঞ্চলা, 
তব অঙ্গে জাগি উঠে অনস্ত সুন্দর 
ছন্দের তরঙ্গ যেই, বহে নিরস্তর 
বিশ্ব-ঘধারে তা"রি বার্তা ! দীর্ঘ তপন্যায় 
ক্ষণেকের তরে শুধু লতি সিদ্ধি হায়, 
সুগোপম সুকোমল চিত্তের তোমার 
অক্ষয় আনন্দোচ্ছাঁস পুলকে অপার 
নিয়ে আসে খতুরাজ ভ্রিদিব- সুখের 
প্রবল প্লাবন সম ! 

মর-জগতের 
অমৃত রূপিনী অয়ি প্রেয়সী আমার ! 
এ বিশ্বে তঙ্গুর সবি, দ্বপ্র-পারাবার 
দিশে দিশে দিশা-হার1 করিয়। সবায় 
উথলিছে যু্যু'ছঃ, কি মহ! মায়ায় 
সবে ষেন নিতে চাঁয় ব্যাকুল হৃদয়ে 
বাধি? দৃঢ-আলিঙ্গনে ! 

যায় অন্তালয়ে 
রবি শশী, তারকার নুন্িঞ্ধ কিরণ 
নিভে আসে, থেমে যায় ফুল্প সমীরণ 
তাপ দগ্ধ রন্থধায় করিয়া! বীজন 
মাতৃ-ন্গেহে অকাতরে ; প্রহ্থন শোতন 
ছু'দিনে বিশুক্ষ হয়ে ঝরে পড়ে ধীরে 
অসহায় শিশু সম; বিবর্ণতিমিরে 
ডুবে যায় তৃণের সে শ্বামল মাধুরী 
কাল-বশে একদিন; সঙ্গীত-লহরী 
থেমে যার বিহঙ্গের ; গ্রমত্তা তটিনী 
শান্ত হয়ে আসে, ক্রমে ক্ষীণ! বিধাদি নী ;-- 
প্রথম আবেশে যথা প্রদানি? নবোড়া 
প্রাণেশে যৌবন-অর্ধ্য অবসাদ তর! 
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অকালে কালের চক্রে ! বসস্ত ফুরায় 
একটু মধুর স্থৃতি রাখিয়! ধরায় 
চির-বিরহীর ক্ষণ-মিলনের মত 
তৃপ্তি-হীন হর্ষ মাথা ! 

তুমি লো শাশ্বত 
অয়ি মোর অন্তলপপ্মী, মর্্বীণা-পটঈণি, 
হৃদি-নন্বনের মোর প্রেমদা ইন্্রানি, 
সুখদা বরদা অয়ি | তব শোভারাশি 
চিরদিন সমভাবে রহে গে! বিকাশি" 
দেব-আশীর্ধাদ সম ! ভূবন আমার 
বারেক মুহুর্ভতরে করিয়া আধার 
তুমি ত যাও না কভু অস্তাচলে প্রিয়ে, 
বিন্বুবিশ্রামের আশে! সদা বিতরিয়ে 
পুণ্য-প্রভা, ম্লান তুমি নহ কোন দিন 
চির-জ্যোতি্য়ী অয়ি ! তুমি মৃত্যু-হীন ;-- 
সুস্থির-যৌবন। তুমি! অফুরস্ত-সুখ 
অফুরস্ত হর্ষ সাথে ওই কান্ত বুক 
পূর্ণ কৰি রহিয়াছে! তব সুধা-স্বর 
আমার মানস-কুঞ্ধে জাগে নিরম্তর 
উত্তাত্ত আকুল করি! তুমি শত রূপে 
আমার "আমিত্ব? হবি? চুপে চুপে চুপে 
মঙ্গল-ইচ্ছার তব কল্প-তরু-বনে 
মোরে নিয়ে যেতে চাও একান্তে গোপনে 
মগ্ন হতে তব মহ। তপস্তার মাঝ, 
সাধক-বৎসলা অয়ি ! 

ভাবি আমি' আজ 
অনাদি অনস্ত তুমি! অগম্য মহান্‌ 
তোমার অপুর্ব সত্ব! দেবতার দান 
তুমি মম ! বিশ্বজয়ী কল্পনা আমার 
পারে না করিতে স্পর্শ ছায়ায় তোমার 
শত চেষ্ট।-সাধনায় ! তুমি লোকাস্তরে 
আশ্বাস-প্রাসাদ কিবা আপনার করে 
বিরচিয়া মোর লাগি অজ্ঞাতে সবার 
বাখিয়াছ প্রাণময়ি | কেহ কভু আর 
দেয় নাই মোরে হায়, এত ভালবাস 


ভারত-মহিল!। 


[৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 


উৎসর্ণিয়া আপনায়! মোরঃ$এত আশা 
করে নাই পূর্ণ কেহ! 

তাই ভুলে হায়, 
ভাবি কভু, তুমি বুধি বিদগ্ধ ধরায় 
সর্ব তাপ-গ্লানি-হারী সুমীতল ছায়! 
রমণীয়, আরাধ্যের অনাবিল মায়া 
সংসার-শ্মশানে এই ! 

অধ্ষি বিশ্বরমা, 
রূপে গুণে সত্য তুমি চির-অন্থপমা !! 

শ্ীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত । 














ভারত-নারীর অবস্থা । 


বিগত সমাজ-সংস্কার সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে 
মান্দ্রাজে ভারত-নারীর উন্নতি বিষয়ে কয়েকটী প্রস্তাব 
উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামনাথ আয়ার স্ত্রী শিক্ষা 
বিষয়ে নিয়লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন £__ 

“গবর্ণমেন্ট, খ্রীষ্টন মিশনারীগণ এবং অন্তান্য যে সকল 
ব্যক্তি ব সমিতি এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্ট। 
করিতেছেন, এই সমিতি তাহাদের চেষ্টার প্রশংস। করি- 
তেছেন। সমিতি ইচ্ছা করেন, সকল ভারতবাসী 
স্ত্ীশিক্ষা-প্রসারকারী উপায় সমূহের সমর্থন করেন এবং 
আপন আপন বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন 
অথব! অন্ত প্রকারে গৃহে তাহাদিগকে প্রাথমিক ও উচ্চ 
শিক্ষ! প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ** কর» 

এই প্রস্তাব উত্থাপন কালে আয়ার মহাশয় বলেন, 
বালকদিগের গ্ঠায় বালিকাদিগকে ও যে শিক্ষা দেওয়। 
উচিত এদেশের পিতামাতাগণ এখনও তাহা বুঝিতে 
পারিতেছেন না। বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ 
করা পিতামাতার অবশ্ত পালনীয় গুরুতর কর্তব্য । 

এই প্রস্তাবের সমর্থন উপলক্ষে শ্রীমতী হাচেল 
বলেন যে, “আজ কাল শিক্ষার কথা অনেক শোনা 
যাইতেছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি যে শ্রোতাগণ শিক্ষা 
সম্বন্ধে ম্যাথু আর্গন্ডের সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। ম্যাথু 
আ্ডি বলেন, ৭0500081101) 985 81) 8012009001001৩ 


মাঘ, ১৩১৫। ] 


পাপা পপ আসিস শি পাশা ২ পালা পাপিসিলী পিসি পপাপিপি পাশা শি ৯ 





শা ০ 


80150101108 2170 5116৮ অর্থাৎ শিক্ষা এক যানসিক 
আবহাওয়াতে বাস, শিক্ষা-_জীবন গঠন । বালিকাদিগের 
শিক্ষা সম্বন্ধে এ কথ স্মরণ রাখ! কর্তব্য, যে তাহারাই 
পরবর্তী বংশের জননী হইবে। শিশুদ্দিগের উপর 
মাতার প্রভাব কত তাহা আমর! সকলেই জানি । আমা" 
দের শ্রবণ রাধ। কর্তব্য, যে শিশুগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি 
বার পূর্বে তাহাদের প্রথম জীবন মাতারই হস্তে থাকে৷ 
এই গ্রাথমক বংসরগুণি চবিব্রগঠনের পক্ষে অতি 
মূল্যবান। এই সময়ে মন্তিফ-কোটর সমূহ হইতে 
(:510-9115) স্নায়ুগুলি বিবিধ ধারণ। গ্রহণ করিবার 
জন্য চতুর্দিকে ব্যাপূত হয়। যাহাদের নিকট শিক্ষার 
দ্বার অবরুদ্ধ তাহাদের হস্তে এই মুল্যবান সময়ে শিশুর 
শিক্ষার ভার দিলে কি ফল উৎপন্ন হয়? শিশুগণ পরে 
যখন বিদ্যালয়ে যাইতে আরম্ভ করে, তখন এই শ্রেণীর 
জননীগণ তাহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতি কি প্রকারে 
অনুভব করিবেন, তাহাদের সকল অবস্থা তাহারা কিরূপে 
বুঝিবেন? বালকদিগকে তাহার! উচ্চতম কলেজে 
প্রেরণ করেন, সাধ্যানুসারে' সকল শিক্ষাই দিয়া থাকেন, 
কিন্তু তাহাদিগকে হয়ত এমন বালিকার সঙ্গে বিবাহ 
দেওয়া হয়, যে লেখাপড়ু! জানে না। এই ছুইয়ের মধ্যে 
জ্ঞানগত কি সখ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? ভারতবর্ষে 
নারীর প্রভাব কত অধিক আমরা তাহ! জানি, কিন্ত 
হায়! কত সময় এই প্রভাব ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। 
তাহার! শিক্ষা লাত করিলে এরূপ হইত না। জগতের 
সর্ব রাজ্যের প্রজারূপে নারীগণের দায়িত্ব-স্ঞান জাগ্রত 
হইতেছে। সে দিন জাতীয় মহাসমিতিতে কথিত হই- 
য়াছে,জাপানের নারী-সম্প্রদায়ে নব যুগের আবির্ভাব হুই- 
য়াছে। ইহার কারণ এই ফে,পুরুষগণ অনুভব করিয়াছেন, 
নারীর দায়িত্ব শুধু পরিবারের প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে, 
সমগ্র সমাজের প্রতিও তাহার দায়িত্ব রহিয়াছে এবং 
এই বিস্তৃততর দায়িত্বপালনের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা 
দেওয়া আবশ্টক। আম্]দের প্্রণ রাখা কর্তব্য, মস্তিফ 
ও হৃদয় মিলিয়৷ যেমন মানু: পুরুষ ও নারী লইয়। সেই 
রূপ জগৎ সংসার। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রথম 
ইংরেজ অধীস্বরী এক জন নারী, ইহা কি একট। উপ্ণে 


ভারত-মহিল! ৷ 
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ক্ষণীয় ঘটনা মাত্র? এই সুশিক্ষিতা, মহতচরিতা নারীর 


রাজ্যশাসন কি নারীদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার 
প্রবল প্রতিবাদ স্বরূপ নহে ?? 

পঙ্ডিতা অচলাম্িক আন্মল, রুঝ্িণী আন্মল, কুমারী 
সুন্নরাম প্রস্থৃতি মহিলাগণ এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বক্তৃতা 
করিলে প্রস্তাবটী সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। 

শ্লীযতী কাশীবাই দেবধর নিয়লিখিত প্রস্তাব 
উত্থাপন করেন £-_ 

*্বর্তমান সময়ে যেরূপ হয়, তদপেক্ষা অধিক বয়স 
পর্য্যন্ত বালিকার্দিগকে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের মুবিধা 
প্রদান জন্, ক্রঙ্গ-বর্দনশীল জাতীয় শারীরিক অবনতির 
গতি অবরুদ্ধ করিবার জন্য এবং অল্প বয়সে বিধব! 
হইবার সম্ভাবন! হাঁস করিবার জন্তা, ইহা অত্যন্ত বাছনীয় 
যে কন্তা খতুমতী হইবার পর বিবাহদান-প্রথ! দৃঢ়তর 
ভিত্তির উপর প্রতিগিত হয় এবং যেখানে লোক-মত 
এই পরিবর্তনের অন্থকুল নহে সেই সেই স্থানে এই প্রথ। 
প্রবর্তিত করিবার হত্রপাত স্বরূপ কন্ঠার বিবাহযে।গ্য 
বয়স অন্ততঃ ১২ এবং পুত্রের বিবাহযোগ্য বয়স অন্ততঃ 
১৮ বৎসর নির্ধারিত হউক ।” 

শ্রীমতী দেবধর বলেন যে, "যদিও অনেকেই অপেক্ষা- 
কৃত অধিক বয়সে পুত্র কন্তার বিবাহ দিবার ওচিত্য 
স্বীকার করেন কিন্তু কাধ্যকালে অন্তরের বিশ্বাস অনুসারে 
চলিতে ভীহাদের সাহস হয় না। কন্যা খতুমতী হইবার 
পর বিবাহ দেওয়! উচিত, পুনঃপুনঃ শ্বীকার করিয়াও 
অনেকেই অতি বাল্য বয়সেই কন্তার বিবাহ দিয়! 
থাকেন। কোন কোন উন্নত ও শিক্ষিত পরিবারে 
অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হয় বটে, কিন্ত এই সকল 
বিবাহ জনসাধারণের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য হয় না। 
কারণ এই সকল সুসংস্কৃত পরিবারের সহিত জনসাধার- 
ণের কোন সংশ্রব নাই। তার পর সংস্কারের মন্দ গতির 
আর এক কারণ, নারীগণ শিক্ষার অতাবে সংস্কারের 
এই প্রয়োজনীয়তা ভালরূপে বুঝিতে পারেন না, অথচ 
তাহারাই অধিক ভুক্তভোগী ।” 

শ্রীমতী শ্রীরঙ্গান্মল বি, এ, এই প্রস্তাবের সমর্থন 


'করেন। তিনি বলেন, প্বালিকার্দিগকে সুশিক্ষ1 দিবার 


২৪৩ 


সপাপাচপাপিসিলা পিপাসা শি লিলি পাপসপিদিলি পাপী এছ পা প৯পতাট পা পপি তা 


হুইটী পথ খোল! আছে। প্রথম, তাহাদিগকে বিবাহ 
না দেওয়া, অরিবাহিততাবে সন্গাসিনী ব! ্রন্মচারিণী 
থাকিয়া জ্ঞানোপার্জন করা এবং নারীজাতির 
সম্মথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। ইহা! অতি কঠিন পথ, 
জনসাধারণের নিকট এই প্রণালী আদৃত হইবার সম্ভাবন! 
অল্প। ঘ্বিতীয়, বালিকাদিগকে এতদূর উচ্চ শিক্ষ। দেওয়। 
যাহার ফল এমন স্থায়ী হয় ঘে, বিবাহিত জীবনেও 
তাহারা সেই শিক্ষা অনুসরণ করিয়। চলিতে পারে। 
এই কারণে বালিকাদিগের বিবাহের বয়সরদ্ধি কর! 
আবগ্ঠক। ] 

শ্ীযুক্ষ পগ্ডিত শ্রীনিবাস শীল্ত্ী ও হরীযুক্ত রামনাথ 
আয়ার প্রস্তাবের সমর্থন করিলে প্রস্থাবটা সর্ব সম্মতি- 
ক্রমে গৃহীত হয়। 

শ্রীধতী সরোজিনী নাইডু নিক্মলিখিত প্রন্তাব 
উপস্থিত করেন ১ 

"এই বিষয়ে সংস্ষ্ট সকলকে এই সমিতি অন্থরোধ 
করেন ষে, হিন্দু বিধবাদিগক্ষে প্রচলিত মগ্তকমুণ্ডণ প্রভৃতি 
দ্বার! বিকৃতাকার করিবার প্রথা রহিত করিতে এবং 
শিক্ষার আুবন্দোবন্ত করিয়া দরিয়া! এবং অধ্যাপক কার্কের 
বিধবাশ্রমের ন্যায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের অব- 
স্থার উন্নতি করিতে এবং তাহাদিগকে লোক-সেবার 
উপযুক্ত করিতে, যত্বণীল হউন এবং তাহাদের পুনধিবা- 
হের পথে কোন বাধা ন। দেন।” 

শ্রীমতী নাইডু বলেন, “এইরূপ একটা প্রস্তাব উথাপন 
কর। যে আবশ্তক হইয়াছে, ইহ! আমাদের জাতীয় লজ্জার 
কারণ। জগতে অন্যান্ত জাতি যখন সভ্যতার সোপানে 
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে সেই সময়ে আমাদিগকে, ভারত- 
বর্ষে, সত্যতার প্রাথমিক অবস্থার সামাজিক প্রশ্ন সমূহ 
লইয়া আন্দোলন করিতে হইতেছে । আমি আশা করি, 
অতি সত্বর সেই দিন আসিবে যখন আমাদিগকে আর 
জাতীয় লজ্জার কথা জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে 
হইবে না। সে দিন মাত্র কংগ্রেসে আমাদের রাজ- 
নৈতিক স্বাধীনতা লাতের উপারসমূহ আলোচিত হইয়া 
শিয়াছে। সমাজ-দেহের অন্ত:স্থলে এইরূপ ক্ষত পোষণ 
করিয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাতের আশা কর! 


ভারত-মহ্িল! । 








[(৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা। 


পপি প৯ কিল সমপানপ। প্পীর্পা প৯পাসপিপাপিপা্পানপিিপীপার্পিপাসিপিপস্টী, পাপা লা পার্স 


কি নিতান্ত ছঃসাহসিক আম্পর্ধা নহে। চিন্তাশীল 
লৌফের নিকট ইহা! যেন অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয় যে, 
বে দেশে মন্থর,স্ঠায় ব্যবস্থা-প্রণেতা এবং বুদ্ধের ন্যায় 
মৈত্রী-প্রচারক ধর্মনেতার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দেশের 
পুত্রগণ এতই অধঃপতিত হইয়াছে যে, তাহার! হুর্বল! 
নারীর কষ্ট দ্েখিয়াও নারীর প্রতি পুরুষোচিত স্বাভা- 
বিক সম্মান ও মর্য্যাদ! প্রদর্শন করিতে কেটা প্রদর্শন 
করিতেছে! ইহা যেন আরও অবিশ্বাস্য বলিয়৷ মনে 
হয় যে, যে দেশ এমন অমরকীর্তিশালিনী নারীগণের সৃষ্টি 
করিয়াছিল ধীহাদের নাম জাতীয় সভ্যতার ইতিহাসের 
সঙ্গে সঙ্গে আজ পর্য্যস্ত সর্ব পরিচিত, সেই দেশেরই 
কন্াগণ শুধু যে তাহাদের মাতৃত্নেহ ভুলিয়। যাইতে পারে 
তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের ধর্মের প্রথম কথা- ঈশ্বরের 
পিতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগ্নিত্ব পর্য্যস্ত ভুলিয়া 
যাইতে পারে 1” 

তৎপর তিনি দেশের সর্বত্র বিধবাশ্রম স্থাপনের 
আবশ্কতা প্রতিপন্ন করিয়! বক্তব্য শেষ করিলে সম্র্থ- 
নাস্তে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। 





এ বৎসর মান্দ্রজে ভিন্টোন্িয়! হলে ভারত-মহিলা 
পরিষদের অধিবেশন সুসম্পন হইয়া! গিয়াছে। প্রায় 
আট শত মহিল! উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিজা- 
গাপত্তনের মহারাণী শ্রীমতী গজপতি রাও সভানেত্রী 
আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তামিল, তেলেগু, মারাঠি 
ও ইংরাজী ভাষায় নান! প্রয়োজনীয় বিষয়ে লিখিত 
কয়েকটা প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। সতাগৃহটী মনোহর 
চাইনিজ ল্যান্টার্ণ মালা ও লতা পুম্পে অতি সুন্দর 
রূপে সাঞ্জান হইম়্াছিল। সভানেত্রী উপস্থিত হইলে 
এতছুপলক্ষে সংস্কৃত ভাবায় রচিত একটা নুম্বর অভ্যর্থনা- 
সংগীত গীত হইপাছিল। হিন্দু প্রথামত জলযোগের 
আয়োজন কর! হুইয়াছিল। সতাগৃহ পরিত্যাগ কালে 
প্রত্যেক মহিলার গায়ে গোলদপজলের প্রক্ষেপ এবং 
তাহাদিগের হস্তে পান ও ফল ফুল উপহার দেওয়া 
হইয়াছিল। 


সপ 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, বাঙ্মমিশন প্রেসে 5601৮ সরকার দবাক্সা মুজ্িত। 
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উপাকান্সী ওষন্ব 








স্বান্মকর ও সা 





৪৮. পর 
য়া রিকি 17 
এরা এ. ২. 666: 
2১2 7১ _০৯৩8-৫ 
চু 2 সুক্ষ. ৪৬১5৩ 
ধর হি ৃ 111. 2৪2 
2 ঞ ৮টউ পুত বি: 

ুটুষুচুত ০ ক 

8 পাল টু 


কেশরঞন কে না চায়? 
[রী বলেন--“ফেপয়গ্রন ন| হইলে চুল বাধিব ন1।* গুল যুবক বলেন--”কেশযগছদ না হুইলে চুল খারাপ 
যাইবে |” ধিনি হস্তি্ষ আলোড়ন করিজা জীবিকার্জন করেন, তিনি বলেন,--"মাথ। ঠা৩1 রাখিতে “কে শরধীন* 
“ফেশরঞনের'। কথ! এখন লফলেরই মুখে। কেন, বলুন দেখি? কারণ--কেশয়জন” তেসজ-গুণান্িত 
দশীগলক্ারী মহানুগ্ধি মহাপকায়ী কেশ তৈল। কারণ--ফেশ বৃদ্ধি করিতে, কেপটি্কণ করিছে, ফেশ মূলের 
[ধখ নিবৃত্তি করিতে “কেশরঞই* অন্বিষ্ীয়। ্ে *কেশরকনের” কখ। লকপেয় মুখে জাপনি কি তাহ! ব্ানছায়ে 
৮ রিয়। দেখিক়াছেন 1? 
এফ শিশি ১২ এক টাক1, মাগুলাদি পাচ আন1/ তিন শিশি ২* ছুই টাকা টায়ি জান!) মাওনাদি এগার 
|| ভঙ্গন ৯২ লয় টা! , মাগুলাদি শ্বতনত। 
অশোকারি্ট। 

পর্ধাধিব সীয়োগে একমাত্র বছ পরীক্ষিত মহৌষধ । আছুর্কোধ শানে রমনী কল্যাথকর যছবিধ বছমূলা উৎধানিক 
ঘেশ জাছে। রমণী নানারূপে জননী, ভগিনী, ছায়ামপিখী। রমণী হিদু-সংসার লক্্ী। 

মূল্য প্রত্থি শিশি ( এক ফৌট। বাটিক! সমেত ) ৯* দেড় টাক! 

প্যাকিং ও ভাকমাগুল *** **1/+ সাত আন!। 

হুতাশের আশার কখা-বিনামূলো ব্যবদ্থা! | 
[লোর রোগিগণের ব্যবস্থা! অর্ধ আনার টিকিটলহ কারপূর্বিক লিখিরা পাঠাইলে দি গং খ্যব। পঠি ঠা গাকি 
ক্যাাদের উবধালয়ে তৈলা, দত, আলব, অনি, জারিও ও পৌধিত ধাডৃজব্যাদি, এবং 
সধিটিত দক রধজ, মৃগনাতি প্রভৃতি সকার গুলত দূলো খারা বার। 
গ্রেট বেডিক্যাল ছ্িগোদাপ্রাণ, গ্যারিল্‌ কেডিক্যাল যোদাইট, রাওম দার্সিকান ছে 
সোসাইনী, ও বারন নোদাইটা গান কবিগাল ই সঙ) 


8৮7০7 7585766 00182105 
৪৭5 88, নি 2২৩815651৫0. চা ০. ৩১ 391 


চডুর্ধ ভাগ। ফান, ১৬১৫1 ১১শ সংখ্যা। 









১৬৭০৯ 


সচিত্র মাসিক পত্রিকা | . 


শ্রীসরমূবালা দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। 
| পা * 


১। ভগ্বিগণের প্রতি নিবেদন প্রমতী মছারানী গ্পতি রাও ১৮ ২৪১ 
২। বঙ্গসািতো বিজ্ঞান শ্রযুকপ্রসুল্চ্ত্র রায় ভি, এস, সি *** ২৪৬ 
৩। বালাবিবাহ . ভীমতী হাচেল , ৮২৫১ 
খ্)। ধর্মরাদয-প্রতিষ্ঠা . শ্রীমতী নির্ঝরিণী ঘোষ ১০ ২৫5 
৫1 মিলনের উৎসব জীষুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তা ই৫৬ 
৬। চিত্র-বিচার | *** ০ *** ২৬ 
৭। কাছে (কবিতা) কত শ্রিক্কনাথ বন্দোপাধা় 7 ২৯৭ 
৮1 লারী-সংবাগ | ৬ তত ২৬২ 


সপ পা আপ 


সপ 5281-458158 0০- 5100; 0০থগ8 30০0 08684. 
ভারত-মহিলা কার্ধ্যালয়-_২১।৬ নং কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা] । 
ভ্ীহেমেশ্রনাথ দত্ত বর্ডৃক প্রকাশিত । 





পল? রত তে লি পি পে ৮৫০ পা প্রাণ চ্পদ্পাঠা কুচ ০০. 
নতি টি রর সি রদ 25 2 - 
ছা পা হ্‌ 
সপ ২৯২ হি 
রি দু ০১ ৯৯২২ ) 
সখ 


সুরম] প্রেমোপহারে কোহিনুর । 

মণির মধো শ্রেষ্ঠ 'ফোছিনুর” । কেন না, কোছিনুর অতি উজ্দ্রণ, দোষশুন্ত, অঠি মনোহর | তেমনি যত কেশ 

*ঙল জাছে--তার মধো প্সুরম।” যেন কোহিনূর । কেন ন!, চরম! দেখিতে নুদ্দর, গুণে অতূগনীর আর চিত্ত 

)প্িডে আন্বভীর । অনেক কেশটতল আপনি বাবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ, একবার 

রমা ব্যবহার করির়! দেখুন-_বুঝুন-_লুগন্ধ প্রকৃতই প্রাণোল্সাদিনী কিন11 রম্দী কমণীয় কেশকলাপের লৌন্দর্ধা 

দ্ধিকরিতে, লতাই ইহা অনুপমেয় কিনা? গুণের তুলনার, স্ুগন্ধের তুলনায়, ইহ! অতুলন না! কীর? 
শত্য সত্যই, স্থরমা ০প্রমোপহ।র কহিনুর । 

মুল্যার্দি। বড় এক (শপির মূল্য ৮ বার জানা । ডাকমাশুল গুপ্যাকিং।৬* সাত আনা । ঠিন শিশির 
লা২২ ছই টাকা। ডাকমাশুণাদি /* তের আনা। 


সর্বজন থিহানিতিও এসেন্স [ 


রজনী গন্ধ! | 


জনী-গন্ধার গন্ধটুকু নিতান্তই দগ্ধ" 
কোমগ। এই কমলতাই রজনী গঞ্জার 
নিজন্ব। 


পাবিত্রী। সাবিত্রী সাবিত্রী 


মিলন এাঁমলনের” সুবান 
মিলনের মতই মনোরম। 
রেনুকা। আমাদের রেপুকা 
বিলা্ভী কাশ্মীরী বোকে অপেক্ষা 
উচ্চ আগমন অধিকার কারুয়াছে। 
চিতের মই পাঁবর পদার্থ । মতিয়া | আমাদের মতিয়ার 
সোহাগ মামানের “সোহাগ” 2৯২১ সৌবভে বিলাতী জেসমীনের গৌএয 
, গোছাপ্রের মত চিত্তাকর্ষক | (053:8418 পাছত হইয়া 





পপ ৯৮৯ পপর ররর 

প্রতে।ক পুষ্পলার বড এক শিশি ১২ এক টাক]। মাঝারি ॥* আন1। ছোট ॥* আট আন।। প্রিরজলের 
টতি-উপহার জন্ত একত্র বড় তিন শিশি ২1* আড়াই টাকা। মাঝার তিন শিশি ২২ ছুই টাকা । ছোট তিন 
শি ১ পাচ দিক। মাগ্ডলাদি শ্বতস্্র।! আমাদের ল্যাভেগুর ওয়াটার এক শিশি ॥* বার আনা, ডাকমাশুল 
/» পাচ আন।। অডিকলোন ১ শিশি ॥* আট আনা। মাশুলালি।/* পাচ আনা। আমাদের অটে। ডি য়োজ, 
টা আব্‌ সিরোলী, অটে। অব্‌ মতিগ্না ও অটো আব খল্থস্‌ তি উপাদের পদার্থ। প্রতি শিশি ১২ এক টাকা, 
গন ১৯২ দশ টাক!। 

মিক্ষ অব. কোজ (ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে স্বর ফোমলতা ও মুখের রা 
দ্ধিপার। ব্রণ, মেচেডা, চুলি প্রভৃতি চণয়োগ সক ণও ইহান্থারা অচিরে দুরীতৃ্ হয়। মূল্য বড় শিশি ॥* 
বানা, মাণ্ুরাদি ।/* পাঁচ আন! । 

এপেখ্লের জন্ত নানাপ্রকার হুল শিশি ও এসেন্লেব অক্যানা সমস্ত সাঙগগনঃঞজাম জাবরা খুঠর1 ৪ পাইকারা 
বাথ চুর সংগ্রহ রাখিগাছি। মুল্য বাঞার দয় অপেক্ষা নেক কম। পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। 

এন, পি, দেন এগু কোম্পানী, 
ষ্যাছফ্যাকৃচারিং কেনিউসু। 
১৯২খনং পোয়া চিৎপুও রোড, কণিকাত)। 


চ্ছাাপত সণ ১২৮২ লালে। 


লঙ্গমীবিলাস তৈল 


হদ্দি নানাব্ধি শিরঃপীড়া, এবং চর্মরোগ নিবারণ 
কফরিত5 চান তব মহছোপকারা, লিক €লীগন্ধময় 
শলাীবিগান ততপ* ব্যখছাপ করুন। কোপ প্রকার 
দূষিত পদার্থ হহাতে নাই। ইছা গুণে অতুলনীন__ 
ভারতের নর্বন্নে এই 


শারোক্ত বিধানে অগ্তত। 
তৈলের আলর। 

মুগা প্রতি শিশি ৮* আনা । বোতপ ২. টাক। 
ভাকমান্তণ ও পাকিং স্বতন্ত্র। 


সিরাপ বা সরবৎ 


শ্রীষ্মের শ্রাহুভাবে সকলেই ছটকট করিতেন, 
এ সময় সুশীতগ, স্পের, দ্গিদ্ধসামগ্রী ভিন্ন আর কিন্তু 
ভাল লাগে কি? আমাদিগের শাসরাপ বা সরব” 
শীতল জলে মিশাইয়। একবার পান কক্ষন। সর্ঝ 
দাঞণ ত্রীন্ম বিদুগ্িত হই 
ন্রনিদ্রা আপিবে। দেহের ও মনের ক্লান্তি থাকিবে 
না। সুনিষ্ট ও লৃ্খাছ। রাসায়ানক প্রক্রিয়ার 


শবীর শাতল হহবে। 


গন্য ত | 
দেশায় শিল্পের অভাবনীয় উত্কর্ষ। 


প্রাণমনোহারী, লৌরভমর পুস্পসার আজ ,বঙ্গবালীর 
স্থদেশ্জাত ফুলে শ্দেশজাত 
এছ লিগ্ধ, হুমিই এসেঙ্দ দেশের গৌনব, বাঙ্গাপীর 


ঘরে ঘরে নমাদৃত। 


আনন্দের দিলিব, প্রিনজনের হাদক্জের ধন! 


নাপতী, চম্পক, বেগা, সেফালিকা, জ্যাসমিন 
বোকে, পিপি অব দি ভ্যালি পু্পসার--সকল গুধিই 


উৎকৃষ্ট, বাবহার করিলে ভুলিতে পারিবেন ন1। 
সুশা- প্রত্যেক শিশি ১২ এক টাক। মাত্র ॥ 
শ্যাভেগ্ডার ওয়াটার-_মুল্য প্রাত শিশি 15০ । 


ম্য1গক্যাকৃচাগিং পারফিউমর্ল এম, এল বহু এগু কো 
১২২ লং পুতানন চিনাবাজণ কণিকা । 


ন্যাশনাল নোপ। 


খারাপ সাবান বাবহারে চণ্ম দুধিভ হর, 
অতএব অভিছ্ত্তর পরামর্শ গ্রহন করিয়া 
সাবান বাবহার কর। কর্তব্য । স্থবিজ্ত র)সা- 
যনিকগণের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়। কলিকাতার 


বিগত শিলপ্রপর্শনীতে 
হ্যাশনাল মোশ 


বিশুব্ধত1 ও উৎক্ষট তার জন্ম 
স্ব্ণ পদক 


পুলক্ষার লা করিয়াছে । 


দেশী ভাল সানান ব্যবহপ করিতে হইলে 
প্ংশনাল সাবানই ব্যবহার করিতে হইবে। 


পাগিজ( 5 ৩খান। এক বাগ ১৯ 
কোহিনুর ্ ১৬ 
বিজয়া রর এ ১৯ 
মুকুল পূ ৮ ১৯ 
গোলাপ রি রী //* 
চন্দন . মি এ ॥০/৯ 
ব্ঙ্গলন্দনী ৬ টি 1/৯ 


তগ্যা্য নান! পাকার আব।শের জন্য নিম্ন 
ঠিকানার পত্র লিখুন । 


ম্যানেজার, 


ন্যাশান্যাল পোপ ফ্যাক্টুরী। 


ন২, অপার সারকিউলার রোড, কলিকাস।। 


চিকিৎসা ভ্বার। পরীক্ষিত আযয্মর্ধেদীয় শুবধ॥) 


মহামেদরবসায়ন 


স্মহামেদ-রলায়সন” সেবন করিয়া! অল্প €মধা ও বিলুপ্ত বা নব্ট- 
স্্রতিসম্পন্ন বিদ্যালয়ের বালক-বলিকাগণ জচিনে মেধ।না হয় 
পাচ ঘণ্টার পাঠ এক দণ্টাস্ব কশ্স্থ হয়, ঞলং প্পুনরায় ভুলিয়া 
যাইবার সম্ঞাবনা থাকে লা। 
*“মহামেদ-রসায়ন* জগতে অদ্বিতীয়, 
ছার স্যায় সর্নহ১ণসম্পঙ্গ শুবধ ইতিপুনেনি কাহারও জারা আবিদ 
হয় নাই ॥ ১: 
“মহামেদ-রলায়ন'ন্ায়বিক ভর্থলত।র জাশ্চর্ষযয ওবধ 
বগা অতিরিক্ত অধ্যয়ন, অভিরিক্ত সানাসন্য পরিজআ্রম, অতিরিক্ত 
চিন্তা, অতিরিক্ত সান্িক্ষপরিচ।লন প্রস্ভতি জনিত সাক্সবিক ছুর্পবলতা 
€ 5:5৮ ০5৪৪ 051১80555 ) স্মরণশ্ক্তির ভাস, অস্তকঘৃণুন, সম্ভক 
গরস শ্রুতি, এবং তছ্জনিভ উপসর্গশুলির একমাত্র আরো গ্যকর 
খীঘধ প্মহামসেদ রলাযসন” ॥ 
*মহামেদ-রলায়ন” মন্ডিকষপরিচাঁলন শক্তি বদ্ধক,__ 
বর্থাশ,--ধিক পরিমাণে সম্ডিক্ষ আ[লোডন করার আন 
সাাহািগকে মস্ভকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং বাহাদিঞকে, 
সর্বদাই অসিরিত্ পরিদ্গাণে সস্তিক্ষের চালনা কবিতে হক, 
€ বিচারক, ব্যারিষ্টার, উদ্কিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র শ্রাসডতি 
অস্তিিক্ষ লিগ ও কাব্যক্ষম রাখিতে হইলো *মহামেল-রসায়ন্*” ব্যবহার 
ফফষরা কর্তব্য ॥ 


“মহামেদ-র লায়ন", মুচ্ছ৭ ওউন্মাদের অব্যর্থ উষধধ, 


“মহামেদ-রসায়নের” মুল্যাদির কথা, 
১ এক শিশ্শি ১২ এক টাকা, মাশুডজল 1৮০ ছক আনা 2 ছুহু শ্িশি 
২২ ছুই টাকা, সাজ ॥* আট আনা? ৩ শ্পিশি ২॥* আড়াই ঢকঃ, 
আশুল ৮৮৯০ দম্প ক্মানা $ এবং একত্রে ৬ ছরু শ্িিশি ২ পাচ টাকা, 
আশুল ৮৮০ €চীন্দ আনা ইত্যাদি । 
কজ্রলাল গুণ কবিরাজ । 
২ নং বাবুরাম ফের লেন, বআিরীটোল!, কলি ক?ক্ডা 


েই 
০সাণার বাংলার €সানার বই, 
বঙ্গেন্দু কবির 
ও&যুক্ত রবীম্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুমি কা, 
কবি দক্ষিণারক্রনের 






বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ মাণিক ! 
পর্িশ্পোভিত পন্িবঙ্িত নব সংস্করণ বাহির হইয়াছে । 
মুল্য পুর্বববহৎ-- এক টাকা মাত্র । 





বাংল। ভাষার অপুর্ব সম্পদ, 
বাক্গ।লীর “নেলল নাইটস্‌” বা বাঙ্গাল।র “রজনী” 
বাংল! মশার (নিশীপ বাশীর সুর-_হারাণো দীণার ঝঙ্কার 
কবি দক্ষিণারঞ্জনের 






অপুর্বব আলোকে €সান্দধ্যে বাহির হইয়াছে ॥ 
কাব্য চিত প্রাণময় সশ্সিলন, 
বাংল। সাহ্ত্য-সংসারে পুর্ণিমার গগণ ॥। 
প্রকাণ্ড আকার, মূল্য সাধারণ ১০, উৎকৃষ্ট বাধাই ২২ ৪ 


স্বদেশবীর আীযুক্ত ক্কালীগ্রাসন্গ দস গুন্ত এম, এ, 
চি, 
কবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মক্জুমদার গশনীত 
ভারতের সমুদাকস আদর্শ ললনার একীকৃত জীবনী 


আবর্তনারী ! 


প্রথম ভাগ বাহির হইল । বীর কবির অস্থত ভাবায় 
আব্যনারী আশ্চর্য্য মধুর হইয়াছে । 
মুল্য এক টাকা মাত্র । 
বাংলার ৫পীরবের সামী 
এই ভিনখানা গ্রান্ছু লইক্সা আপনার গৃহ আলোকিত করুন ॥ 
- ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স 
৬৫ নং কলেজ স্ত্রী, কলিকাতা! 


লাহিড়ি এণ্ড কোম্পানি 
(০ ু ৬১ - 
স্সবিখাত হোম গুপ্যার্থক ওউধধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 
প্রধান উষপালয়--৩।নং' কচলজ গ্রীট কলিকাতা] । 
শাখা! উবধালয় সমূত-_€ ১) শোভাবাঙ্গার শাখা, ২৯৫ নং অপার চিতপুর রোড, 
(২) বড়বাক্গার শাশ! ২1২ বনফিল ডস লেন, খ্যোংরাপটি ( ৩ ) ভবানীপুর 
শাখা, ৬” রসারোড, চরকভাঙ্গ! মোড়ের সঙ্গিকট, (৪) বাকীপুর 
শাখা, (ক) সৌহাট্রা, (খ ) বাখরগঞ্জ (৫ ) পটন শাখা, 
(৬) মথুরা শাখা । 
আমাদের উযপালয় কলিকাতার কয়েকজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিশসক্ক মহাশয়গণে। 
তত্বাবধানে পরিচালিত । কোন পীঢা বা শ্রোমিগপ্যাখিক সন্বন্ধীয় যে কোন বিষয় জানিবার ইস্ছ' 
হইলে আমাদের ঠকানায় পত্র লিখিলেক্ট সন্থর সহৃন্থর প্রাপ্ত হইবেন। সর্বপ্রকার হোমি ওপ্যাথিক 
গুঁধধ, হোমিগপ্যাথিক্ক চিকিতসা সম্বন্ধীয় যাবহীয় পুস্তক, চিকিহযোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি যথামুল্যে 
আম'দের নিকট বিক্য়ার্থ প্রস্তুত থাকে । ঃ 
ভবানীপুর শাখা-_-আমাদিগের বল্তগ্রাহক এবং অনুগ্রাহচ মহাশয়গণের দ্বারায় অনুরুদ্ধ হইয়া 
ভবানীপুর ৬৮ নং রপণরোডে এই শাখা উষধালয়টা সংস্থাপন করিয়াছি । আখা করি ভবানীপুর, কাল্'ঘাট 
চেতলা, ট।লিগঞ্জ, খিদিরপূরর প্রকৃতি স্বানের অধিবাসীর বিশেষ স্থবিধাজনক হইবে । 
আমাদিগের প্রক্যেক টুধধালয়ে হোমি গপ্যাণিক্ক চিকিশসার বাঙ্গালা, ইংরাক্তি, উর্দ, ও হিন্দি ভাষায় 
লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়। ূ 
কয়েকথ নি আবশ্াণীর বাঙ্গাল] পুক্তকের হুল্য নিতে লিখিত হইল । 
্রীধুক্ত হরি প্রসাদ চক্ুবর্থী কুত (১) টৈষক্গাতস্্র ও চিকিশুস। প্রদর্শি চা,_ ইহা শিক্ষার্দী ও চিকিৎসক 
উভয়েই আধশ্যকীয় সর্বেন।ৎকুষ্ট পুস্তক । মুল্য ৬।০, (২ ? ডাক্তারী অভধান, মুল্য ১২ (৩) চিকিৎসা 
প্রদর্শিকা মূল্য ৪২ টাকা। 
ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র লাইড়ী কৃত (১) গ্ঙ্গচকিশুসা মূল্য 8০, (২) চিকিৎসাতত্ব, প্রতি গুহস্মেইই 
আবশ্যকীয় পুস্তক, মু ১১5%, (৩ ) সদৃশ চিকিৎসা, হো 'মওপ্যাথিক ডিক্িওসার অতি বৃহ ও উৎকৃষ্ট 
পুন্তক্ষ মুল্য ৭২, (৪) গুলাউঠ1 চিকিৎসা 1০1 
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য রুত (১) ভ্রীরোগ চিকিতসা অতি বিশদ ভাবে লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তক 
মূলা ২০ (২) প্লেগ চিকিতসা, হিন্দে প্লেক চিকিৎসা, 1৮০ (৩) ভো'মওপ্যাথথক চিকিৎসা কচ্জ্ম ; 
প্রতিমাসে খণ্ডশঃ প্রকাশিত বাৎসরিক মুল্য ৫২। 
পত্র লিখিলেই সচত্র ক্যাটালগ পাঠান যায়। 
লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানী 
৩৫ মং কলেক্স ্রীট,__কলিকাত|। 


বিকল কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশযেক 


আদি আয়ুর্বেদীয় ওষধালয় । 


কুদ্ধুমধানব । 
কুদ্ছমাসব । 
কুক্কুমানব। 
কুজমাসব। 


নলিনাপব। 
মলিনাসব। 
নলিনাসব। 
নালনানব । 


আশোকারিষ্ট | 
অশোকারিষ্ট । 
অশোকারিষ্ট । 
অশ্োকারিষ্ট । 


আক কাল পাশ্চাত্য শিক্ষা! ও সভাতার লেতের 


' সহিত অন্মৰ ' সমাঙ্তে মহিলাকুলের শাহগ্রিরিয়াপ এই 
। রোগের অতিশয় প্রাহুর্ভাব হইয়াছে । হিষ্ঠীরিয়া ব অপ 


স্মার রোগ অতি ভয়ানক ব্যাধি । আমাদের এই কুহু 
মাসব নিয়ম পূর্ববক মেন করিলে সর্বপ্রকার মুচ্ছ? 
আপনম্মার, ভ্রম, সন্্যাস, চিত্তবিকার, অনিদ্রা, নিশ্চয় নিবা- 
রণ হয়। সংভ্ন্তাবহ ধমনীতে ও ইন্দ্রিয়গণকে সবল 
করিবে । ইহার ম্যায় উৎকৃষ্ট ওঁষধ আর আবিক্কত 
হয় নাই । মুল্য প্রতি শিশি আট আান। | ভিঃ পিঃ ৮/০ ॥ 
ইহা সেবনে স্ত্রীদিগের সুতিকাজন্য অগ্রিমান্দ্য,'উদরা 


| ময়, জ্বর, শোথ ও অরুচি প্রভৃতি পীড়া সমস্ত সন্বর 


প্রশমিত হয় । অধিকম্ত ইহা ছারা সর্ত্বপ্রাকার জীর্ণ 
গ্রহণী প্রশমিত, ক্ষুধাবৃদ্ধ, শরীর সল, পুষ্ট ও চিন্ত 
প্রীফুল্ল করে। ইহা প্রসুতির সকল কষ্ট দূর করিয়া 
তাহার শরীরে নৃতন বল উত্পাদন করে। মুল্য প্রতি 
শিশি ১1০ টাকা । ভিঃ পিং ১৮৩/০ আনা ॥ 
সর্বববিধ স্্রীরোগে -আমাদের অশোকারিষ্ট বহুকাল 

ধরিয়া পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে ; ইহা প্রদর (শ্বেত 
ও রক্ত ), রজ্ো বিকৃতি, গুল্ম, অর্ধিল! প্রভৃতির অব্যর্থ 
মহৌষধ । সময় থাকিতে আমাদের অশোকারিস্ট সেবন 
করুন। এক শিশি ব্যবহারেই প্রত্যক্ষ ফল । মুল্য 
প্রতিশিশি ১।০, ভিঃ পিঃতে ১৪/০ আন! ॥ 

কবিবাজ শ্রীলাশুতোব নন ॥ 

ও 

কবিরাজ শী পুলিনকুফ্ দেন) 

১৪৬ নং জজজানী-বালাবান! সললিকাভ। 


সরল কৃত্তিবান ও মরল কাশীরাম দাস 
পুত্র, কন্া; গবং পরিবারস্থমহিলাদিগকে কি পুস্তক 
পড়িতে দিলে ভাল হয়, তাহ! এখন 


আর ভাবিতে হইবে না। 


বঙ্গভাবার সাররত্ব রামারণ, মহাভারত 


তাহাদিগের উপযোগী করিয়া প্রকাশিত হষ্টয়াঁছে । 
মাইকেল মধুনুদনদত্তের জীবনী প্রণেতা 


শ্রী যোঈীক্্রনাথ বন্থু 


ইহা সম্পাদন করিয়াছেন । 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণের 


এবং 
শ্রী হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাভারতের 
ভূমিক। লিখিয়াছেন। 


রামায়ণ, মহাত!রতে বিবিধঘটনার এবং বদরিকা শ্রস, সেতুবন্ধ-রামেখর, গঙ্গোত্রী 
গ্রভৃতির সর্বশুদ্ধ পঁয়তালিশ খানি চিত্রে ও ছুল্লভ ষটোগ্রাফে এবং প্রাচীন ভারতের 
দেশ, নগর ইত্যাদি নির্দেশক শুরঞজিত মানচিত্রে উভয় পুস্তক সুশোভিত। পরিশিষ্ট 
ডুর্ূহ ও অপ্রচলিত শব্দ গুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে । এ দেশে, এরূপ "ভাবে, কোন 
প্রাচীন কাব্য প্রকাশিত হয় নাই । ছাপা, মলাট, কাগজ তি উৎকৃষ্ট । পিতা মাতা 
হইতে আশ্রিত, অনুগত ধীহাকেই দেওয়া যাইত তিনিই পুলকিত হইবেন । ৬৪নং 
কলেজ দ্রীটে এবং গুরুদাল বাবুর দোকানে পাওয়। যায়। 


সাধারণ বাধাই উৎকৃষ্ট ব।ধাই ডাকমাশুল 
রামায়ণ ১) ১৮০ 1০ 
মহা হারত ২৪০ ৩, 


8০ 


ইওয়ান কেমিকাছল এও ;কান্ধানিউটক্যাণ ওয়াকসের 


আপা 


শরীরে নববল, বীর্ধ্য ও স্যান্থ্য পুনরালকসনে এখং 
নিস্তেঞ্জ পেশী গু আাযুমণ্ডল সবল করিতে অন্িতীধ 
শক্তিশালী মহৌবধ। ইহা শ্বাস, কাস, শোধ, পুরাতন 
মেছ ও বাতব্য।ধিগ্রস্ত রোগী এবং বৃ, দুবধগ, কুশ ও 
ভগ্ন্থাস্থ্য ব্যক্তির পরম কল্যাণঞ্র। ৪ আটদ্ম (শিশি 
১৬ টাক, তিল শিশি ৮৪" টাকা, ডঞ্জন ১১২ টাকা) 
পাই ( ধোল আঃ) ৩/* টাক 11 





জারজিন।। 


সাগসার মকিত রাসায়নিক প্রাক্রয়ার দ্বর্ণ ও আউ €- 
ভিনাদির সংমিশ্রণে প্রন্তত হওয়ায় রর পরিফ।রক 
ক্ষমতায় অমোঘ ওসধ। 

বহু দিবস মালে রিয়াধি রোগ ভোগ করিলে যরুৎ ও 
লীহার কার্ধাকারী ক্ষমতার হস হইয়া »ক্ত আবিশুদ্ধ 
হইলে অথএ যে কোন কারণে হস্ত, পদ এবং সমস্ত 


, মহিলাগণের অপূর্ব সুযোগ । 


মাত স্বরূপিনী বঙ্গ কুপস্মীদিগের জন্য এবার আমর! বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়। আমাদের 
বিস্তৃত কার্যালয়ে শ্বতন্্র “জেনানার” বন্দোবস্থ করিয়।ছি॥ ইহার সাংত পুরুধের কোনও 


সম্পর্ক না£। এ ম্ববিধা কণিকার কোপাও নাই। 


আমুন__দেখুন-_পরীক্ষা। করুন । 


বেন!রস বন্ধে ও পাশীনাড়ী | 


পূ্বব বঙ্গের ছোটলাট বাহাছুর কর্তৃক একমাত্র নিয়োগ 
পত্র প্রাপ্তবাঙ্গালী টেলা রং ফারম 


মেন এণ্ড কোৎ 
৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড--কলিকাতা । 


শ্ীবাধাচরণ চক্রবন্তী এবং ব্রঃদান' 1 
মোল প্রোপ্র।ইটারল্‌। ] 


সিচ্ধের নূতন জ্যাকেট | সিক্ষের গেজি। 





১চ্চার ভেগ তেট জ্যাকেট ও সুট। | লি্কের নৃতন €ড়ান1। ] 


সন্ধিস্থলে বাতের হঞ্চার হইলে পধংশবিষ অথব। পাক-দ 4 
'অপধাবছার জনিত নানাগ্রকার চদ্দরোগ, নামিকা ও 


গ্ললনালীতে ক্ষত1গুভূত উপসর্থ উপস্থিত ইলে আমাদের 


জারঞজিন! মেবনে সমন্ত উপসর্গ মমাক গ্রপমিত হইয়া 
রোগী স্বাভাবিক অবঙ্ক। প্রা হঃ়। ৪ আউন্স শিশি 
(১৬ ধিন সেবনোপষেগী ১%* টাকা, ডজন ২৯২ টাকা) 
পাউও আছ টাক।। 
সাবধান! আমাদের “অশ্বগন্ধা! ওয়াইন” প্রভৃতি 
কতিপয় ওষধের প্রত্যক্ষ ফলঙ্জনিত বিক্রয় বাতলা 
হেত বাজারে জঘশ্য নকল ও জাল হইয়াছে । ক্রয় 
কালীন আমাদের “ইপ্ডিয়ান কেমিকাল এ 
ফাণ্মামিউটিক্যাল ওযার্কস্” নাম ও টেড ম'ক 
বিশেষ করিয়। দেখিয়া লইবেন; নতুবা বিফল 
হইবেন। 
স্বদেশা ওদধের ল্পূর্ণ তালিক পুন্তকের জন্ড পা শিখুন! 
এক্মাজ প্রস্তত কারক )-- 
ম্যানেদাএ__ এল. এন্‌, বন্ধু 
ইত্ডিয়ান কেমিঞ্যাল এগ ফান্মামিউটিক্যাল ওয়ার্কদ। 
১ নং ঘোগগকুঁড়ির। গপির মোড়, জর্ণওয়াণিম্্রট, 
িমল! পো; অঃ; কলিকাভা। 


ক 28 


দিক্ষের বাঁড়। 


্রজমরেঞ্নাথ চত্রবন্তী 
ম্যানেজিং প্রোগ্রাইট!র |. 





চি 


সিঙ্গারের শেলাইয়ের কল। 


শেলান্ের কল অত্যন্ত আবক।র দ্রবা ই$া ফলেই একবাক্যে বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন 
এক্ষণে খিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রণম গ্রঙ্গ এই-_কোন্‌ কণ সর্বাপেক্ষা উতকষ্ঠ ? ৃ 

প্রতি প্রৎর লক্ষ লক্ষ লিঙ্গারের কণ করের করিয়া প্রত্যক্ষ উপারে জনদাধারণ এই প্রশ্রের উত্তর দিয়াছেন। 
আজ পর্যন্ত লিগার কোম্পানীর, বিংশতি কোটার উপর ফলবিক্রর হই! গিয়াছে । ইহাতেই লক্লে দিঙারের 
করের উক্ত! বুঝিতে পারিখেন। ইহার শিল্প কৌশণ সর্বোৎকৃষ্ট, গতি অতি ক্র, চালাইতে কিছুৎা 
পরিশ্রম নাই, ইহাএ শিক্ষা প্রণাণা অতান্ত সহ. ইহ! খুব ম্বৃত, দীর্ঘকাণ স্থায়া। তুণনার উত্ক্ত। বুঝিতে 
পারিয়! “ভারত মহিলা" সম্পািক। শ্বরং সিঙ্গারের কণ বাবহার করিতেছেন। 

লহজ শেলাই, নান! রকমের বিচিত্র শেগাই, ছোট ও বড় উচ্ভয প্রকারের বখের! ও শিকপের গ্তাঙ্গ শেলাহ ; 
প্রভৃতির উপযোগী চারি শত প্রকারে তিন্ন ভিন কগ আমর! প্রত্নত ৪ আমদানী করিয়া! থাকি। 

বার! একবায়ে পূর্ণ নগদ মুল্যে কল ক্রম করেত সমর্থ নেন তাহার! মাসিক কিন্তিবন্দীর নিয়মে ধার 
কল গহতে পারেন। 





মূলা নগদ কল্টীবনা। ইসাবে ধারে 
৪৮ কে ছাতকল ৫০৭ ৬২ 
ঞঁ | পা কল ৬৮২ ৮৯২ 
২৮ কে তি. হস ছাত কল চা ৭৯২. 
এ পাকল প৫ ৮৭, 


এই ছুই প্রকার কলই গৃহকাধ্যে বিশেষ উপযেদী। কলের সঙ্গে আনুলঙগিক এায়োজনীয নকল ভ্িনিমই 
বিনাধূল্ে দ্বেওয়! হয়| কলের ঢাকনির মুলা শ্বতস্র। গুণানুলারে ঢাকনিব মূলা ৯২ হইতে ১৩২ টাকা । দরগা 
ছিগের ডপধোদী বিবিধ সৃলো? কণ বিক্রয়ার্থ মুত আছে। মূল্য নিরূপণ পুস্তক ও আন্তান্ত [ববরের জগ্ত 


দিন্বপিখিত ঠিকানার পহ লিখিবেন। ্ 
বঙ্গদেশে লবগ্রধান জাফিল উন ভালছৌপা স্কোর, কলিকাতায় শাখা আফিস ১৫৮নং ধঙ্খ্বতলা, মফঃম্বণে 


লাখ। আর্ষিস ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর জলপাইগ্জ6উ, নাটোর, গোছাটা, দাজ্ছলিং, ভিক্রগড়, বছিশাল ও খড়াপুর। 





মাক্করাজী মহিলা । 


শু ৪৩ন্দহল' 


বত নার্যযন্ত পৃজান্তে 
রমস্তে তজ দেবতা । 


শ)৩ ৭0108780805 05 215) 006) 1180 9115 
108507৩1, ৫8160 01 000-1156, 19017 01 0769 ; 
[15175 06 970211) 51151)0-078100905 0019612)16) 
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ভন্মিগণের প্রতি নিবেন ক 


শ্রিয় ভগিনীগণ, আপনার আষাকে তারত-মহিলা 
পরিষদের বর্্ধান অধিবেশনের সভাঙেত্রী মনোনীত 
করিয়া অতাস্ত সন্মানিত করিয়্াছেন। শামি এই 
সম্মানের জন্য আপন!গের নিকট গতীর কৃতজ্ঞ] স্বীকার 
ক্ষরিতেছি।. খখন মাননীয় বিচারপতি, শক্ষর মায়র 
হাশর আয়াকে এই পথ প্রহণ করিতে অঙ্ভুরোধ করেন 
তখন প্রথমতঃ ইহা আহণে, আসপ্মতি প্রকাশ করিকেই 
আমায় ইচ্ছা হইরাছিগ। কারণ আমি এই সল্লানের 
উপধুক্ত লহি। জানি জানি, নিশ্চয়ই আম! অপেক্ষা 
এ কার্ষ্যের জন্ত উপবুকরর লোক্ষ ব্রহিয়াছেন। তা" 
ছাতা, ভীখনেন্ সেই গছ! শোকের পর? জাবি 
- ক ছি হও করিনা বলিদে। অধিষেপনে সঙ্ানেহী মহান 
জীরহী গদাগড়ি রাগ বধু হিবুত । 
৭ কেহ । 


ফোন প্রকাশ্য কাধ্যে আর যোগ দেই নাই। 
নিমন্ত্রণ পাইবার পর এক সপ্ত্াঞ পর্য্স্ত আদি তাহার 
গঞ্জের কোন উত্তর দেই মাই। অনেক তিশ্তার পর 
ছ্ুইটী কারণে আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইয়াছি। প্রপমতঃ, ভারতীয় নারীজাতির ছুর্গাতি যোটনের 
বন্ড. তাহাদের অভাব ও উদ্চাকাজ্ষার আলোচনার জন্য 


' থে আন্দেলনের উৎপতি, আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ মা করিলে 


তৎগতি আমার সহানুভূতির অভাব প্রকাধ পাইত। 
স্িতীরতঃ, আমি এট নিমজ্্রপণকে আদেশ-কর্তব্যের 
আইবান, বলয়. অনুভব করিলাম। এই ভাব প্রাণে 
লট দামি আজ জাপনাদের সম্মুখে উপগ্গিত। 
ভারত-দারীর অবস্থার জআলোচলা, পরস্গর়ের সহিত 
প্রীতি স্থাপন এবং জমাদেন্ব উল্নতিষ উপার দির্কারগ এই 


- সফলের জন্ত আমরা অদ্য এখানে লঙ্গিলিত হইয়াছি। 


ইচ্ছা অপেক্ষা উদ্লততয়, পবিরতয় কাজ ক্ষার নাই। 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সন্ধে জধিক কিছু ঘলিখায 


২৪২ 
আবশ্যক নাই, কারণ নারী-ভাগোর উন্নতি সাধনে 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন সকলেই স্বীকার করেন। 
হিন্দুনারীর শিক্ষার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ সৌতাগ্যবশতঃ 
এখন লোপ পাইয়াছে এবং ল্লীশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে 
আশাগ্রদ চেষ্ট' দেখা যাইতেছে । সকলে বুঝিতেছেন, 
ত্রীশিক্ষা সমাজ, নীতি ও ধর্শ সকল প্রকার উন্নতিরই 
পরম সহায়। অত্যান্ত আননের বিষয় এই যে, মহিলারা 
নিজেরাও তাহাদের উন্নতির প্রতি গভীর মনোযোগ 
প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের 
ভগিনীগণের মধ্যে শিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয় সে 
বিষয়ে আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সৎ 
৪ অসৎ, পাপ ও পুণা এই ছুইয়ের, পার্থকা যাহাতে 
বোধগম্য হয় তাহাই শিক্ষা। জ্ঞান অজ্ঞ।নতা-অন্ধকার 
দূর করিবার আলোকস্বরূপ। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে 
উভয় জাতির পক্ষেই জ্ঞানার্জন অবশ্ঠপাল্য কর্তব্য 
এই জ্ঞান উপার্জন করিতে হইলে শিক্ষার সাহায্য 
অপরিহার্য্য। সমৃদ্ধিশালী রাজ] শ্দেশেই পূজা ও সম্মান 
লাচ করিয়। থাকেন, কিন্তু জ্ঞানবান লোক সর্বত্র সম্মান 
ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। অতএব আপনার সকশে 
জ্ঞান ও ধর্পের উন্নতি সাধনে তৎপর হউন। 

শিক্ষার উপকারিতা ।_আমি শিক্ষার উপকারিতা 
সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। শিক্ষা হইতে জ্ঞানণাভ 
হয়, জ্ঞানের সাহায্যে সময়ের অপব্যয় না করিয়া ও 
স্বামীদিগকে ক্লেশ ন৷ দিয়া অমর গৃহকার্ষা উৎকষ্টরূপে 
সম্পন্ন করিতে পারি । তা ছাড়া শিক্ষিত। নারীগণ পরম্প- 
পের সহিত গ্রীতি স্থাপন করিতে গয়াসী হইয়। থাকেন, 
স্থৃতরাং সমাজ হইতে কলহ কোন্দল দুরে পলায়ন করে। 
ইহা শিগার উপকারিতার এক দিক মাত্র। জ!নকী. 
প্রৌপদী, সাবিত্রী *ভূতির কাহিনী পাঠ কারয়া তাহাদের 
পদচিহু অনুসরণ করিতে আমাদের আকাক্ষা জদ্মে। 
হুর্ভাগ্য যখন পরিবারে আপতিত হইয়া আমাদিগকে 
শোকে অধীর করে, তখন উত্তর গীতা, ভগবদগীত1 এবং 
এই শ্রেণীর অন্তান্ত পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা 
শোকদদ্ধ প্রাণে শাস্তি লাত করি। শিপ! লাভ করিলে 
অবসয কালে বিবিধ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়। আমর! 


ভারত-মহিল! | 


[৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা । 


আত্মাকে উন্নত করিতে পারি । শিক্ষিত নারীর পক্ষে 


অর্থ দয়া, প্রেম ও মোক্ষ সহজলভ্য । সীতা, অনুচয়। 
চন্দ্রমতী, দময়ন্তী এই সকল নারীকুলমণি তাহাদের শিক্ষা 
ও পতিভক্তিগ্তণেই জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন! 
শিক্ষ। আমাদিগের ঈশ্বর-ভ্ঞান লছের পরম সহায়। 
শিক্ষা দ্বারা পতিপ্রেম, পিতৃমাতৃতক্তি, ভ্রাত। ভগিনীর 
প্রতি ভালবাসা, অন্তের উপকার-কাঁমনা, জীব জন্তর প্রতি 
দয়া, এবং অগ্ান্স সত্বৃত্তির বিকাশ হয়। প্রাচীন গ্রন্থ 
পাঠে আমরা অবগত হই, পুরাকালে কোন কোন নারী 
সংগ্রন্থ প্রণয়ন ও আত্মত্যাগ দ্বারা “লাকের উপকার 
সাধন করিয়৷ থ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আমি 
সংক্ষেপে পুরাকালের শিক্ষিতা নারীগণের খ্ষিয়্ কিছু 
আলোচনা করিব। 

কুমারী গাগ্গাঁ সুশিক্ষিত! নারা ছিলেন, ঠিনি এক- 
খানা উপনিষদ রচন1! করিয়াছিলেন এঈমত্তাগবতে 
কথিত আছে, কপিল তাহার মাতা দ্বেবছতিকে সাংখ্য 
দর্শন শিক্ষ। দিয়াছিলেন। ধম্মশীলা সাধবী সীতাদেবী 
বেদান্ত শান্ধে পারদর্শিনী ছিলেন। স্বামীর অভিগ্রায়ানু- 
সারে অঞ্জনা-নন্দনকে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
“সীতারাম।পরনেয়” সংবাদে এইরূপ বার্ণত আছে। 

অক্ষক্রীড়া কালে দ্রৌপদী সপাস্থলে উপস্থিত হইয়) 
ভীগ্ম ও অপরাপর কুরুবন্ধদিগকে আইন বিষয়ে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তর্মরাজ পুর্বে আপনাকে পণ 
স্বীকার করিয়। হারিয়ছিলেন, না দ্রৌপদ্ীকে হারিয়া 
পরে আপনাকে হারিয়াছিলেন।? 

মহ।ভারতে দৃষ্ট হয়, বিরাট রাজা পীয় কন্তা 
উত্তরাকে নৃত্যকলা শিক্ষার জগ্গ রহযলার শিক্ষাধীন 
রাখিয়াছিলেন। 

প্রাচীন গ্রন্থে ইহাও পাঠ করা যায় যে, কুমারী রত্বা- 
বলীস্বীয় স্মৃতি হইতে গ্রেম।ম্পদ্দের প্রতিকতি অঙ্কত 
করি? বিরহ-বাথা শাস্ত করিয়াছিলেন । 

অতি প্রাচীন কাল হইতে এ দেশে স্ত্রীশিক্গ। গ্রচলিত 
ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর হইতে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা 
ও স্ত্রীস্বাধীনত1 উভয়ই সন্ভুচিত হতে আরম্ত হইয়/ছিল। 

যদিও স্ত্ীশিক্ষার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, কিন্ত 





ফাল্তুন, ১৩১৫। ] 


আমাদের ন্বর্গীয়। সম্তরাঙ্জী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে 
স্বীশিক্ষার পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছে । এখন প্রতি 
সরে ও অনেক বড় বড় গ্রামে বাগিকাবিদ্যালয় 
গ্রতিষঠিত হইয়াছে । এখন বাঙ্গকদিগের শিক্ষা! বিষয়ে 
আমরা যেমন বান্ত, আমাদের কন্গাগণের শিক্ষা বিষয়েও 
আমাদিগকে তেমনই ব্যাকুল হষ্টতে হইবে। ঈশ্বরের 
অন্তিত্বে জ্ঞানমূক নি£সন্দিগ্ধ বিশ্বাস, ধরন্থ্ের মুখা 
প্রয়ো্দনীতার .অন্ুভব এবং নীতি ও ধর্মের অনুষ্ঠান 
ঘ্বারা মোক্ষ লাভের তিন মাবিষ্কার করিতে পারিলেই 
শিক্ষার সর্বোত্রম সার্চকত। হয়। শুধু পূজায় ঈশ্বর 
সন্ব্ট হননা তাহার বিধান পাহারা ঞজ্বন করে 
পুজা! পাইলেও তিনি তাহাদের গঠি জন্তষ্ট হন ন|। 
ভাহার নিধি বুঝিব।র জন্ঠ, তাহা পালন করিবার জন্য 
জ্ঞানের আবগ্ক, জ্ঞানের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। 
তার পর শিশুরিগকে গঠন করিয়া তোলা নারীজাতির 
এক মহৎ কর্তব্য। মাতৃজ্জাতি শিক্ষিতা না হইলে এই 
কর্তব্য কিছুতেই সুপম্পন্ন করিতে পারেন না। মাতার 
নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়! শিশুর পক্ষে ন্বাভা্বিক। 
মাতা শিক্ষিতা না হইলে তিনি সন্তানকে কিরূপে উপ. 
যুক্ত শিক্ষ! দিবেন? সুতরাং নিঙ্গের শ্রন্য ন। হইলে শুধু 
সস্তানের জন্তঈ আমাদিগের শিক্ষালাত আবণ্ঠক, আমরা 
মাতৃঙ্গাত। পুকষজাতি ও নারীঞ্জাতি উত্তয়কেই প্রস্তুত 
করিবার ভার শাশাদের হণ্ডে। আমাদের প্রকৃত 
সম্তানবাৎসঙ্লা তবে বুথ। আদরে পর্যাবপিত না হইয়। 
এই ভাবেই প্রকাশিত হউক। বাঙ্গ্যকাল হুঈতেই তাহা- 
দিগকে পিতাযাতার প্রতি বধ্যতা, রাঙ্জার প্রতি বাজ- 
ভক্তি এবং ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি কর্তব্য আপনার] শিক্ষ। 
দিন্। জননীগণ তাহাদিগকে সত্যবাদিতা, ধৈর্ঘ), ল্লীতি, 
বাধ্যতা এবং ভগবানের স্থষ্ট জীনজন্তর গ্রতি দয়! শি 
দিতে শৈ থপা করিবেন ন।। ছোট ছোট শিশুদিগকে এই 
ভাবে গঠিত করিতে হইলে ছোট ছোট শিশুচিত্তরঞ্জক 
কবিতা, ঘুষ পাঠানিয়া গান প্রস্থৃতিতে মাতৃগণের 
অধিকার থাক! আবশ্ক; এবং এই উপায়ে যে শিক্ষা 
প্রদত্ত হয় শিশুগণের জীবনে তাহ! ফলপ্রহু হইতেছে 
কি লা তৰিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাধ। কর্তব্য। শিশুদগকে 


ভারত মহিলা । 


শশীশীশপিটপিশপাাপিনাসাসাস্পিিসাশশিটি তিশিশী শাটিলাী পিসি পিপাপিসপিসিপিসপসিতি 


২৪৩ 


প্রহার করিয়া শাস্তি যত কম দেওয়া যায় ততই ভাগ। 
তাহাদিগকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে মামর! যন্তবতী হইব 
এবং ভালবামিয়া তাহাদিগকে ভাল করিতে চেষ্টা করিব। 
আমরা অবশ্যই তাহাদের নিকট হইতে সদ্বাবহার আদায় 
করিব, কিন্তু তাহ! কঠোর শান্তি দিয়া নহে; ২১ দিন 
দেলার সময় তাহাদিগকে খেগিতে না দিয়া, তাহাদের 
প্রিয় মিষ্টান হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়। এবং 
তাহাদিগকে বুঝিতে দিয় যে তাহাদের অশিষ্ট ব্যবহারের 
জন্য তাহার প্রাপা অধিক।রে বঞ্চিত হইল। এই সকল 
সহজ উপায়ে এবং প্রত্যেকটা শিশুর চরিত্রের বিশেষত্ব 
বিষগ়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়। শিশুগণকে শৈশব হইতেই 
বাধাতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারে। 

্বাস্থা ৷ কিন্তু শুধু শিক্ষার প্রতি মনোযে।গী হইলে 
হইবে না, স্বাস্থ্যের প্রতিও মনোষোগী হইতে হইবে। 
স্বস্থ্যবিজ্ঞানের প্রাথামক নিয়মগুপি জান। আমাদের 
অবশ্ঠ কর্তব্য। এ বিষয়ে অতিজ্ঞতা থাকিলে মাতা ও 
সস্তান উভয়েরই উপকার হয়। মানুষের কর্তব্য ধর্্মানু- 
ষ্ঠান, শরীর এই ধন্মানুষ্ঠানের সাধন বা উপায়। শরীর- 
মাদ্যং খলু ধর্মনাধনমূ। স্বাস্থাবিজ্ঞ/ন সকল বিদ্যালয়েই 
অধধীত হওয়া! আবগ্তক, কিন্তু বালিকাবিদ্যালয়ে ইহ। 
শিক্ষা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত থাক। আবশ্যক । কারণ 
তবিধাতে এই বালিকাই তাহ।র গৃহ, স্বামী, সন্তান 
এবং অপরাপর পরিঞ্জনের স্বাস্থযরক্ষ।র জন্ত গ্রাধান 
ভাবে দায়ী হইবে। তাহার পক্ষে স্বাস্থাবিজ্ঞানের 
মুল সুত্রে অনভিজ্ঞতা বহুপোকের সর্বানশের কারণ 
হইতে পারে। আমাদের পূর্নবপুরুষগণ কর্তৃক ব্যবস্থিত 
আচারনিয়মাদি স্বাস্থ্য তন্বের উপর প্রতিঠিত বলিয়াই ম.ন 
হয়। এখন তাহার অপব্যবহার হইতেছে সত্য, কিন্ত 
যে উদ্দেশে প্রণীত হইয়াছিঙ্গ। সেই উদ্দেশ্ঠ বুঝিয়া বুদ্ধি- 
পূর্বক সেগুলি পালন করিলে স্থাস্থোর উপকারই হয়। 
যে সকল প্রবীণ। মহিলা এ সকগ আচার পালন করেন 
আনি তাহাদিগের নিন্দা করি না, কিন্তু স্বাস্থ তত্ব সম্বন্ধে 
সকলেই সম্যক অভিজ্ঞতালাভ করুন, এই নিবেদন। 
কারণ স্থাস্থান্বশ সকল সুখের শ্রেষ্ঠ । বাল।কাল হইতে 
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স্বাস্থযরক্ষার নিয়ন পালন করিলে বার্ধক্যেও রোগ সহজে 


আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে ন।। 

মনুষ্য-জীবন রক্ষার পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ জল ও 
স্বাস্থাকর থাদ্য এই তিনটী প্রধান অবলম্বন। তন্মধ্যে 
বিশুদ্ধ বায়ুসর্বা প্রধান। যদ্দি গৃহ মলিন ও আবর্জনা- 
পূর্ণ হয় তবে বাড়ীর বায়ু দূষিত হয় এবং জল ও খাদ্যে 
অপবিত্র বায়ুর সংস্পর্শ ঘটিয়। খাদ্য দ্রব্যকে অন্বাস্থ্যকর 
করিয়া তুলে। সুতরাং প্রতেক অপবিত্র পদার্থ অবি- 
লম্বে বাড়ী হইতে দুরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বায়ু, 
জল ও খাদ্য ব্যতীত স্ুনিদ্রা, পরিষ্কত বস্ব প্রভৃতিও 
শ্বাস্্যরক্ষার জন্য বিশেষ আবশ্ঠক | ব্যায়ামও স্বাস্থ্োর 
পক্ষে অতি গ্রয়োজনীয়। বালিকাদিগের এই সকল 
বিষয়ে অভিজ্ঞত থাকা নিতান্তই আবন্তক। সুতরাং 
বাণিকাবিদ্যাপয়ে স্বাস্থাবিজ্ঞান শিক্ষার সুনন্দবস্ত 
থাক! নিতান্তই কর্তব্য । 

মিতব্যয়িতা ।--মিতবার়িত! নারীগণের আর একটি 
প্রধান শিক্ষার বিবয়। যে গৃহে মিতব্যদ্মিতা নাই 
দে গৃহে সখ থাকিতে পারে না। আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য 
রাখিয়া চলিতে শিক্ষ। কর! সকলেরই কর্তব্য। গৃহকর্রা 
গুহের কোন কর্মাই ছোট মনে করিবেন না। ভৃত্য- 
দিগের কার্যয পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং তাহার! 
তাহাদের কাধ্য উৎকষ্টরূপে সম্পার্দন করিতেছে কিনা 
দেখিতে হইবে। 

শিশু-পালন।_-নারীর পক্ষে সম্ভংন লাভের ম্যায় 
সৌভাগ্য আর নাই। কিন্তু পূর্ণক্ূপে মাতৃত্বের সুথ 
উপভোগ করিতে হইলে আমাদের অনেক বিষয় 
অভিজ্ঞতালাভ আবশ্তক ৷ এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ছুই চারিটি 
কথা বলিব। 

জননী শিশুপালনে সর্বদা যহ্নশীগ! হইয়৷ দেখিবেন, 
শিশু কি খায়,কি পান করে এবং কি খেগ! খেলে? 
সকল মাতারই ইচ্ছ। সন্তান দীর্ঘজীবী হয়, কিন্তু এই 
আকাজ্ষার অনুরূপ উপায় কয়জনে অবলম্বন করেন? 
শিক্ষার অভাব বশতঃ জননীগণ বথেচ্ছ ভাবে সন্তান পালন 
করেন; মনে করেন, আমি যাহা করিতেছি তাই ভাল। 
ইছাতে অনেক শিশুই তথস্বাস্থ্য হয় এবং অকালে 


ভারত-মছিল! । 


[ ৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্য। 
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কালগ্রাসে পতিত হয়। বাল্যকাল হইতে শিশুদিগকে 
স্বাস্থাবিধি-সম্মত প্রণালী মতে পালন করিলে পরিণত 
বয়সেও সেই অভ্যাস তাহাদের পরম উপকার করে এবং 
তাহার। দীর্ঘজীবন লাভ করে। 

শিশুর খাছ্য।দি সম্বন্ধে সর্বদ| সতর্ক থাকিতে 
হইবে। বিশুদ্ধ বাঘু শিশুর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। 
এ বিষয়ে শিশুগণকে ছোট চারা গাছের ন্যায় বিবেচনা 
করিতে হইবে। আমরা যত ষদ্রই করি না কেন, ভাল 
হাওয়া না পাইলে চারা গছ কিছুতেই ঝাচে না। বিশুদ্ধ 
বামুন। পাইলে শিশুরও তাই হয়। শিশুর জন্মের দিন 
হইতেই গ্রতিদিন ন্নান করান উচিত। প্রতিদিন প্রাতঃ- 
কালে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইলে শিশুর বিশেষ উপকার 
হয়। গ্রতিদিন খেলা বাতাসে শিশুকে বায়ু সেবন 
করাইলে তাহার ফুস্‌ ফুস্‌ সবল হয়। 

শিশুগণকে আঁটাসাটা পোষাক পরান উচিত নহে, 
হাহাদের পোষাক শক্ত হওয়াও উচিত নহে। গরম ও 
লোকসমাগমপূর্ণ গৃহে তাহাদিগকে লইয়৷ যাওয়া উচিত 
নহে। 

দয়।।--জাতি ধর্দের বিচার না করিয়া, প্রকৃত 
অভাবগ্রপ্ত পার্কে দান করাই প্রকৃত দান। অপাত্রে দান 
করিণে দানে কুফলই উৎপন্ন হয়। দানের উপযুক্ত 
অনুষ্ঠান এদেশে অসংখ্য রহিয়ছে। পাপানুষ্ঠান করিয়। 
দ্রানকে পাপের প্রতীকারের উপায় মনে কর! উচিত 
নহে। ধর্ম ধর্মেরই জন্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। আম. 
দের প্রচপিত ধারণ। এই যে, প্রধানতঃ দেবদ্বিজেই দান 
করিতে হয়, কিন্তু ইহা! ভ্রযাত্সক ধারণ । প্রায় প্রতি 
বৎসরই আমাদের দেশে হূর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। 
মামাদদের সদাশয় গবর্ণষেন্ট অনেক জীবন রক্ষা 
করিতেছেন, কিন্ত আরও অর্থের প্রয়োজন। ছুর্ভিক্ষ- 
মোচন কার্য্ে, হীসপাতালে এবং বিধবাশ্রম সংস্থাপনে 
অর্থদান বিশেষ প্রশংসার । 

সমজ-সংস্কার।--একথা কেহই অস্বীকার করিবেন 
না, যে অনেক বিষয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের 
উন্নতি আবন্তক। আমাদের লমাঞ্জকে সংস্কত করিবার 
জন্ত আমরা কিরূপ চেষ্টা করি তাহার উপর জামাদের 


ফাল্গুন, ১৩১৫] 
দেশের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। নারীগণের 
অবস্থ। 'এই সমাজ-সংস্কাবের কেন্তরস্থল। 

(0) মোত্রাজ প্রদেশে) বিবাহ গাচ দিবস ব্যাপী 
সুদীর্ঘ অনুষ্ঠান । ইহ! এক ব্যয়সাধা ব্যাপার । বিবাহের 
ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য বিশেষ ঠেষ্টা আবশ্বাক। আঙ্গ 
কাল এই বিবাহব্যয় অনেক পরিধারের বিনাশের কারণ 
হইয়। দীড়াইতেডে । ব্রাহ্গণেতর জাতির মধ্যে (মান্্রাজে) 
এক দিনেই বিবাহ সম্পর হইবার রীতি আছে, পিল্ত 
ইহাদেরও অনেকে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রায়] ত্রাঙ্মণ- 
দিগের কনুকরণে বিবাহকে সুদীর্ঘ পাঁচদিন ব্যাপী বাপার 
করিয় তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কোন ধর্মমন্দিরে 
সম্পন্ন করিলে ব্রাহ্মণগণের বিবাহও একদিনেই সম্পন্ন 
হইবার নিয়ম আছে। সৌভাগা বশতঃ এই নিয়মটা ক্রমে 
ক্রমে অধিক প্রচলিত হইতেছে, িস্ত এখনও ন্তুগ্রীচ- 
লিত হয় নাই। এক দিনেই হউক আর পাঁচদিনেই 
হউক, বিবাহব্যয় যাহাতে ভাস করা হয় এ বিষয়ে আমি 
সমবেত সকল ভগিনীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

(২) আমাদের বিহাঁহের আর এরুটী লক্াকর 
উল্লেখযোগ্য বিষয় পণদান ও পণগ্রহণ। এই ব্যবসাটীর 
অর্থ কি? বরপণ ও কন্টাপণ কি পুত্রকন্তা। ক্রয় 
বিক্রয় নহে? ইহা কি এক প্রকার দাসত্ব পথ! নহে? 
এই প্কন্যাশ্ুক্ক” ও ণ্বরশুদ্ক” শান্্বিরুদ্ধ এবং প্রতোক 
বিবেচক লোকের দ্বার! নিন্দিত। ছুঃখের বিষয়, ক্রমে 
ইহা সমাজে স্থায়ী হইয়া দাড়াইয়াছে। উহার মৃূলোৎ- 
পাটন করা আপনাদেরই হাতে । বাল্যবিবাহ এবং বাল- 
বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক পরিমাণে এই কুপ্রথার উপর 
নির্ভর করিতেছে । ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ঠগণের কন্ঠাগণকেও 
১১১২ বৎসর পর্্যস্ত অবিবাহিত রাখ। কঠিন নহে। 
আপনারা মনোযোগিনী হইলে এই সংস্কার সাধন কিছুই 
কঠিন নছে। 

খের বিষয়, যে সকল জাতির মধ্যে কন্যা খতৃমতী 
হইলে বিবাহ দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ নহে, তাহারাও ধীরে 
ধীরে অন্ধতাবে ব্র।দ্ষপদিগের অস্থুকরণ আরমস্ত করিয়াছে। 
ইহাতে হততাগিনী বালবিধবাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হুই- 
তেছে। এক সময়ে নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথ! এদেশে প্রচ- 
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লিত ছিঙ্ল। এই কুপ্রথা নারীজাতির মহা অনিষ্ট 
করিয়াছে। সুবিখ্যাত সংস্কারক রাজ! রামমোহন 
রায় এই কুপ্রথ। দমন করিতে অগ্রসর হইয়া! সঙ্গদয় 
গবর্ণমেন্টের সাহ।যো আইন করাষ্টয়। কৃতকার্য্যতা লাত 
করেন। আমাদের সং্ক(রকগণ দি বিশেষ চেষ্টা না 
করেন তবে ১১1১২ বৎসরের অগ্টাবয়স্ক! কল্তাগণের 
বিবাহরূপ শোচনীয় কৃপ্রথ। দূর হইবে না। বোধ হয় 
এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আইন-গণয়নের গন্ত উপ 
স্থিত হওয়া অসঙ্গত হইবে না। জাতিচাতিব ভয়ে 
ব্রাহ্মণ ৪ বৈশ্বগণ অধিক বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে হয় 
পান এবং তাহাদের যধো এই সংস্কার প্রচলিত হইতে 
এখনও বিলম্ব হুইবার সমন্ভব। কিস্ত সময় আপিয়াছে। 
সমাঞ্জনেতাগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, স্থিরপ্রতিজ্ঞ 
হইয়া! এই সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে হবে । সাহস 
করিয়। অগ্রসর না হইলে কোন বিষয়ে সফলকাম হওয়া 
যায় না। 

বিধবাগণের অবস্থার উন্নতির জঙ্গ নানা গ্লকার 
গাহ্স্থা শিল্পর প্রচলন আবশ্তক হইয়াছে । সেলাই- 
কাজ, জরীর কাজ ট্ত্যা্ি উপায়ে আনেকের জীবিকার 
উপায় হষ্টতে পারে। বালিকাবিধ্যালয়ের শিক্ষয়িতরী, 
ধাত্রী ও রোগের শুঞধ/কারিণীর কাঞ্জ শিক্ষ! করিয়া 
অনেকে জীবিকা। উপার্জন করিতে পারেন। এ সকল 
বিষয়ে সুশিক্ষ। লাভ করিলেই কর্ণা জুটিবে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। এই উপায়ে তাহার। সমাঙ্জের পরম হছিত 
সাধন করিতে পারিবেন। 

আমি আশা করি, আপনারা সকলে উল্লিখিত 
সংস্কার-কার্যযখুলি হৃদয়ের সহিত সমর্থন করিবেন। 
ভারতীয় গৃহ পরিবার পবিত্রতার জন্ত বিখ্যাত। আমি 
অন্তনয় সহকারে নিবেদন করি, আপনার! এই পবিক্রতা 
সংরক্ষণে ও তাহার উন্নতি সাধনে যত্নবতী হউন। সকল 
অশ্লীল সাহিতা, অশ্লীল সংগীত আমাদিগের কাছে যেন 
ঘেবিতে না পারে! সকল প্রকার পাপ সংসর্গ হইতে, 
পাপ প্রভাব হইতে আমাদিগের বাঁলকবালিকাগণকে 
যুক্ত রাখিতে হইবে। মহাভারতে সফলতা লাভের 
ছুইটী উপারক নির্দেশ করা হুইয়ানে_-আত্মপ্রভাব ও জেব- 
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প্রসাদ। ভগবান্‌ ত আমাদের কল্যাপ ও উন্নতি সর্বদাই 
চাহেন। 

সঙাপরায়ণতা ।--সকল বিষয়ে সত্যপরায়ণত। মানব- 
জীবনের সুখের নিদান। জীবনের সকল কষ্ট ও 
সংগ্রামের মধ্যে সত্যে গতিঠিত থ[কিতে পারিলেই 
ইহলোকে প্রকৃত বিমল স্থথ ও পরলোকে আনন্দ লাভ 
করা যায়। এই সত্যপরায়ণত। দ্বারাই মহারাঞ্জ। হরিশ্চন্দ্র 
তৎকালীন রাঞ্াদিগের মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন 
এবং এখনও জগতের ন্মুতিতে অমর হয়া রহিয়াছেন। 
মহারাজ চক্রবর্তী বলি বামনযুত্তিকে ভূমি দান করিতে 
স্বীকুত হইয়াছিলেন। এই দান হইতে [বরত হইতে 
শুক্রাচার্য্য তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন 
কিন্তু বলি এই বলিয়া শুক্রের অনুরোধ পালনে অগম্মতি 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, একবার তাহার মুখ হইতে 
ঘে দানসংকল্প বহির্গত হইয়াছে তিনি (কিছুতেই তাহার 
প্রত্যাহার করিতে পারিবেন না,--ফল যাহাই হউক। 
আমাদের ধর্মগ্রন্থে আমরা এইরূপ অনেক ছৃষ্টান্ত পাঠ 
করিয়াছি। যখন সামান্য একটী সত্যের অপলাপে স্ত্রীর 
গ্রতি স্বামীর এবং সম্তানের প্রতি পিতামাতার বিশ্বাসের 
হাস হয় তখন অপরের উপর ইহার কি ফলাফল হয় 
তাহ। আলে!চন। কর। বাহুল্য । ঘাহ। প্রত্যক্ষ দে] যায় 
বা শোনা যায় তাহা বল। কঠিন কার্ধ্য নহে। সত্য 
বলিতে হইলে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 
মিথ্যা বলিতে হইগেই গল্প প্রন্তত করিতে হয় এবং 
ধর। পড়িবার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। ভয়বশতঃ 
কোন অন্যায় কাজ করিলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহ] ঈশ্বর বা 
মানবের নিকট না বল! যায় ততক্ষণ বিবেকের দংশনে 
অস্থির হইতে হয়। সত্যপরায়ণ ব্যক্তির পাপে মগ্ন 
হইবার আশক্কা অল্প। 

এই বিশাল ভারতখণ্ডে এখন অনেক ধর্ প্রচলিত 
আছে, কিন্ত হিন্দুধ্ধই অধিকাংশ লোকের ধর্ম । 
আমাদের ধর্জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা 
করিব? শুধু পৰ্য বা অনুষ্ঠানাদিতেই যে পু্ার্চনা 
করিব, তাহ! লছে। নিত্য পুজা ব্যতীত প্রতি সপ্তাহে এক 
দিন নির্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে মহিলাগণ সম্মিলিত হইয়া 
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রামায়ণ ও নারীর পক্ষে পঞ্চম বেদ স্বরূপ মহাভারত 
পাঠ করিবেন। 

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, যে নারীগণের উন্নতির জন 
নান। স্থ(নে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । আশ! 
করি এ সকলের সংখ্য। ক্রমে আরো বদ্ধিত হইবে। 

ব/লিকাবিদ্যালয়শুপিতে ও ধণ্মশিক্ষার বাবস্থ। থাক৷ 
আবশ্ক। ধর্মশান্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস হইতে ধর্দশীল। 
স্াদিগের গুণাবলী ও বর্তব্যনিষ্ঠা বালিকািগকে শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। এই উপায়ে তাহারা তাহাদের কর্তব্য 
শিক্ষা করিঠে পারিবে । আম্মুন আমরা সকলে আমা- 
দের ক্ষুদ্র শক্তি অনুস।রে এ বিষয়ে যন্বতী হই। 

প্রিয় ভগিনীগণ, আপনর যে কষ্ট করিয়া এখানে 
আসিয়াছেন এবং ধৈর্য্যের সহিত অতি সদয়তাবে আমার 
.বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন, তজ্ঞন্য আপনদিগকে ধন্তবাদ 
করি। 


পাশ 


বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান । 


( পূর্নাপ্রকাশিতের পর : 


আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়,_বাঙ্গাল৷ বৈজ্ঞ- 
নিক সাহিত্য,_-ইহার বর্তমান অবস্থ। ও ইহার ভাবী 
উন্নতিবিধানের উপায়নির্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের 
ইতিহান এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। 
কারণ, ইতিহানে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে । যাহ! জর্মা. 
শীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুশিয়া দেশে সম্ভবপর 
হইয়াছিল, যাহ! জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে, 
তাহ! বাঙ্গালা দেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই 
অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্ত লাভ করি- 
যাছে। দেড় শত বৎসর পূর্বে জর্দান সাহিত্যের কি 
ছুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মাটিন লুথার মাতৃভাষায় বাই- 
বেল অনুবাদ করিয়। জনপাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও 
চর্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই 
অধীত হইত, এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। 
এমন কিঃ ফ্রেডার্িক দি গ্রেট মাতৃভাষা! ব্যবহার 
করিতে লঙ্জা ধোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় 
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কবিতা রূচন! করিয়া বগটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করি 
তেন, এবং তাহার নিকট একটু বাহবা পইলে নিজেকে 
ধন্ত যনে করিতেন। 

কিন্তু ফ্রেডারিকের মৃতার কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই শিপার, গেটে, ক্যাপ্ট, হিগেল প্রস্থৃতি এক দিকে, 
আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে লিবিগ, হোলার 
প্রভৃতি বৈজ্ঞনিকগণ অপর দিকে, জন্মণ ভাষাকে মহা- 
শক্তিশাপিনী করিয়। তুলিলেন। ৫০ বৎসর পূর্বে রূশি- 
যার যে কি হুরবস্থা ছিল, তাহ] এই বলিলেই ঘতেষ্ট হইবে 
যে, মহামতি বাকল, ক্রিমিয়। যুদ্ধের সময় এই দেশকে 
স্থসভা আখ্য। দিতে কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই 
অনাধ্য জাতির ভাব! আগ আদর্শস্থানীয়। যে ভাষা 
কশভুগ্গুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহমিত হইত, টলষ্টয়ের 
ন্যায় ও "ম্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে দাক্জাইয়া 
জগহের সম্মুখে সমৃপস্থিত করিয়ছেন। সেই ভাষাতেই 
বিখ্যাত রুশ রসায়নশান্ত্রবিং মেগেলিফ, শ্বীয্ বৈজ্ঞা- 
নিক অনুসন্ধান সযুদয় লিপিবদ্ধ করিয়! ইউরোপীয় 
অপরাপর পণ্ডিতদ্দগকে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য 
করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমুদ্ধিশালিনী করি- 
বার প্ররুষ্ট উপায় । 

অধিক কি. এসিয়াখণ্ডে ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান ০০ 
বৎসর পূর্বে জাপান কি ছিল, আর আজ ক্ষি হইয়াছে, 
তাহা বল। নিশ্রায়েখন। যে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক 
বর্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাহারা উৎসাহী 
আশাপ্রদ যুবকরন্কে প্রহীচা সাহিতা ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তত্ততদেশীয় 
পুতিগকে জাপানে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আনয়ন 
করেন। বলা বান্গ্য, যদিও উক্ত পঙ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার 
সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমূ- 
দয় পরিবর্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার 
আদর বুঝিল; বুঝিল, বৈদেশিক ভাবাতে শিক্ষা কখনও 
সম্পূর্ণ হইতে পারে না; বুঝিল, মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন 
অবশ্ঠকর্তব্য । 

দেশের হুর্গতি ও ছুরবস্থার বিষয় এখন চিস্তাশীল 
ব্যক্তিমাত্েইে আলোচনা! করিয়া থাকেন। তাহার! 
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বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, ধত দিন এক দ্রিকে মুষ্টিমেয় 
শিক্ষিতসম্প্রদায়, এবং অন্য দিকে কোটা কোটী নরনারা 
অজ্ঞান অন্ধকারে নিষ্পগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উ্ন- 
তির পথে অগ্রসর হইবার আশ! খুব কম। বাহার 
ইংরার্জীভাষ! অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিখিতেছেন, 
তাহার! অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর স্যায 
প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বাকল ইংলগু ও 
জন্মীন দেশে শিক্ষাবিস্তারের তুলনা করিতে গিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, জম্মান দেশে সর্ববিদ্যায় অসামান্য 
প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাঞ্জ- 
নৈতিক উন্নাত বিষয়ে ইংলগ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ ৷ ইহার 
কারণ এই যে, জন্মনদেখয় প্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন 
হইয়। এমন এক “পগ্ডতী" ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, 
তাহ! কেবণ সক্ধীর্ণ গণ্জী'র মধ্যে সীযাবদ্ধ; সে সমস্ত 
উচ্চভাব সমাজের নিয়ভর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে 
না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত" 
সম্প্রদায় ও জনসাধারণের বোধগমা অনেক সরল পুস্তক 
প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও 
ঝুল মর্খম প্রবেশ করিতে*পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণী- 
গত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক 'প্রবল। আরও 
একটি কথা ;- আমরা এতক্ষণ ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ও 
নীরেট অজ্ঞদূলের কথ। বলিল'ম। ইহার মাঝামাঝি এক 
দল পড়িয়া রহিপেন। অর্থাৎ, ধাহার। কেবলমাত্র সংস্কৃত 
শান্ত্রের অধায়ন ও বাখ্য।নে ব্রতী । ইগারা কলাপ ও 
পাণিনি ; ক।লিদাস, মাঘ 'ও ভারবি; জটিল গ্যায়শাস্ত্র; 
এতত্রিন্ন বেদ ও বেদান্ত প্রসৃতি দ্রশন লঙ্কয়াই ব্যান্ত। 
মোটামুটি বপিতে গেলে তাহার] ১৫০০ হইতে ছুই হাজার 
বৎসর পূর্বের ভারতে বাস করেন। ঁহাদিগকে আমরা 
অবশ্ত আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধো গণনা! করিতে 
কুষ্টিত &ই; কিন্তু আবার ইহারাই সমাজে “পণ্ডিত? 
উপাধিধারী, এবং ইহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর 
ব্রিটিশশাসন অপেঞ্চা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর । এষ 
শ্রেণীকে একেধারে বাদ দিলে চাঁলবে না। 

কেহ কেহ বলিবেন যে, ইংরাজী শিক্ষাবিষ্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোগ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু 
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তাহা! ঠিক নয়। গবষেন্ট হইতে “উপাধি'-প্রদানের 
থে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার “আদা? "মধ্য; ও 
“উপাধি', এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে গ্রাতি 
বৎসর অন্যান ৪৫০* পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়। থাকেন। 
সমগ্র টোলের ছাব্রসংখ্য। ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক । 
অতএব দেখ। বাইতেছে, বাঙ্গল। ভাবায় বিজ্ঞানের 
গ্রন্থ সকল প্রচারত হইতে আরম্ত হহলে এমন 
সহত্র সহত্র ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের 
হাতে পঁহুছিবে, যাহা! ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
গ্রন্থের পক্ষে কদচ সম্ভব নয়। অবশ ধাহার! বিজ্ঞান- 
চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়। মৌলিক্তত্বের নির্ণয় ও 
গবেষণায় সর্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহার্দের কথ! 
স্বতস্র। তাহারা ইংরাজী কেন, জর্দমাণ ও ফরাসী ভাবায় 
রচিত গ্রন্থবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন। 

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা "শিক্ষিত? 
বলিয়া অভিহিত, তাহাদের বিজ্ঞানের যূল তাৎপর্য্যগুলি 
জানা নিতাস্ত প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে ; অর্থাৎ 
আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমান্রেরই বিজ্ঞান শান্ত সম্বন্ধীয় 
সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জার্নী বিশেষ আবশ্তক। 

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে 
নূতন নূতন গবেধণায় প্রবৃত্ত হইয়৷ মাতৃভাষ|য় সেই 
সকল তত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, তত দিন 
আমাদের তাষার এই দারিদ্রা ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র 
বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার .মুতপ্র।য় হইয়া 
রহিয়াছে । যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব 
হারাইয়৷ নিংস্বতাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পুর্ব- 
পুরুবগণের এশ্থর্য্যের দোহাই দিয়! গর্বে স্ফীত হন, 
আমাদেরও দশা' সেইকূপ। লেকি বলেন যে, খুঃ অঃ 
দ্বাদশ শতাবী হইতে ইয়োরোপথণ্ডে স্বাধীন চিস্তার 
স্রোত প্রথম প্রবা'হত হয়; প্রায় স্ইে সময় হইতেই 
ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্প হইল। অধ্যাপক বেধর (৮৮৬. 
৮৩1) ঘথার্থই বলিয়াছেন. ভাস্করাচার্যা ভারত-গগনের 
শেষ নক্ষত্র । সতা বটে, আমরা নবান্বতি ও নব্যন্তায়ের 
দোহাই দিয়। বাঙ্গালীমন্তিষ্কের প্রথরতার শ্লাঘ। করিয়া 
থাকি) কিন্তু ইহ! আমাদের শ্মরণ রাখিতে হইবে যে, দে 
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সময়ে শ্ম।্ভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর 
প্রস্তুতি মস্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ধীয়া বিধবা 
নির্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ- 
কুলের উর্ধতন অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, 
ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সমঘে রঘুনাথ, 
গদাধর ও জগদীশ প্রনৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ 
জটিল টীকা টিপ্লনা রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের 
আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেশ, যে সময়ে এখানকার 
জ্োোতির্বিদরন্দ প্রাতে ছুই দণ্ড পরশ পণ গতে নৈখভ 
কোণে বায়ম কা কা রব করিলে সেদিন কিপ্রকার 
যাইবে, ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্বক কাকচরিত্র রচনা 
কৰিতেছিলেন, যে সযয়ে এদেশের অধ্যাপকবন্দ “তাল 
পড়িয়া টিপকরে কি টিপ করিয়া পড়ে? ইত্যাকার 
তর্কের মামাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া 
সমবেত জনগণের অস্তরে শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা উৎপাদন 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়্েবে।পথণ্ডে গ্যালিণিও, 
কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনশ্বিগণ উদ্দিত হইয়। প্রকৃতির 
নূতন নূঃন তত্ব উদ্‌ঘ!টন পূর্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর 
উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আঙ্গ সহস্র বৎসর 
ধরিয়! হিন্দুজাতি ল্ংস্পন্দ ও অসাড় হয়! পাড়য়া৷ রহি- 
য়াছে। যাহ] হউক. বিধাতার রুপায় হাঁওয়৷ ফিরিয়াছে; 
মর] গাঙ্গে সতা সত্যই বাশ ডাকিয়াছে; আঙ্জ বাঙ্গালী- 
জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নৃতন উদ্দীপনায় 
অনুপ্রাণিত। যেদিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর 
ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই 
ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসো'পান বলিয়া নির্দেশ করিলেন, 
সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ 
সৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়] ধায়, যে সকল জাতি পুরাতন 
আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, 
বাহার! প্রাচীন শিক্ষার ও প্র/চীন প্রথার নামে আত্মহার] 
হন, ধাহর বর্তমান জগতের জীবস্তভাব জাতীয় জীবনে 
ংবেশিত কর! হঠকারিতা বলিয়। মনে করেন, তাহার! 
বর্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন 
কি, এই সমস্ত জাতি নৃতনের প্রবল সংঘর্ধণে লুপ্ত 


ফান্ধন, ১৩১৫ ।] 
হইবার উপক্রম হইয়াছে । এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ 
নাই যে, ধর্তমান ইয়েরোপের শিক্ষ। অত্যল্প কাল হইল 
আরম্ভ হুইয়াছে, কিন্ত আমর| ইহা যেন না ভুলি যে, 
বর্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক 
পশ্চাতে ফেলিয়! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃণোনতির দিকে 
অগ্রসর হইয়াছে । আমার শ্বতঃই মনে হয়, আমদের 
এই অধোগতির কারণ,-পুরাতনের প্রতি এক অন্ব।- 
ভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতু্টী আসক্তি ও অপরাপর 
জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহের ভাব। 
এস্থানে অব্য শ্বীকার্ধ্য যে, ক/যদের পব্বপুরুষগণের 
আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বন্তমান সশ্য- 
জাতিগণের আচার পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিগ, এবং 
সে সমুদায়ের প্রতি ৬ঞ্চিবিহীন হওয়া মু হার ক্ষণ, 
সন্দেহ নাই । কিন্তু কালের পরিবপ্তণে অনেক বিষয়ের 
আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হঠয়|ছে_যেমন বাহিক 
জগতে, তেমনই মানসিক ব্র।ঞ্যে। এ স্থানে প্রশ্নট 
একটু বিশদতাবে আলোচনা কর] কণ্তবা। আম 
শশক্ষিত ১ইতেছি, প|ছে কাহারও মনে অগ্গীতি সঞ্চার 
করিয়। ফেপিঃ কিন্ত যদি -স্বাধীনচিত্ত। মানবমাখেরই 
পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই 
হইবে যে, পরকায় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেষ্থা আমাদের 
অ।দোৌ নাই? যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ [বঞ্জান 
বিষয়ে ব্যান ইয়েবেপ ও আমেরিক। আমদের অহু- 
করণীয় হহত। এই প্র/চ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্র- 
থে উপরেই, আমার মতে, ভাবা তারতের সমৃদ্ধি নিউ 
করিতেছে । যে জপান ত্রিংশ বর্ষ পুরো ঘে(পরতমসা- 
চ্ছন ছিল, জগতে যাঠার অগ্তিহ ( এঁতহাসিক হিসাবে) 
সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা 
জাতায় শিক্ষার সহিত সংযে।ঙ্গিত কাঁরয়া আঞ্জ কি এক 
অভিনব ক্ষমতাশালা জ!তি হইয়।৷ আসিম্স।ৰ পুর্বা এ্াস্তে 
বিরাজ করিতেছে! 

এখন জ্ঞানঞ্জগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগ- 
তেও ততোধিক । নৃতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার 
করিতেই হইবে; নচেৎ ভয় হয়, ভারত-তাগ্যরবি 
প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে। 

এখন বৈজ্ঞানিক পরিত।য। সম্বন্ধে আমর। পিছু 
আলোচন। করিব। জাপাশীর। জন্মনি ও রুশির়ান সায় 
যাবতীয় বৈভ্ঞানিক তত্ব মাতৃভাষায় প্রচার কারতে সক্ষম 
হননাই। তাহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন; 
অর্থাৎ, যৌপিক গবেবণ।সমূহ ইংর[জি ও জর্মমন তাধায় 
প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে 
বিজ্ঞানের নান[(বধ মূলত প্রচারিত হইতে পারে, তক্জন্ত 
মাতৃতাধা গবণম্বণ করিয়াছেন। ইয়োরোপীক় জ[তি- 


ভারত-মহিলা ৷ 


২৪৯ 
দিগের মধ্যে ভাষ।গত পার্থক্য থাকিলেও, বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষ। প্রায় একই; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই 
পরিতাষ। হইলে কত দুর স্ুবিধ! হয়, তাহ নির্ণয় কর! 
ধায় না। জাপানীর। এই নুবিধাটুকু হয়ঙ্গম করিয়াই 
মধ্যপথ অবলধধন করিযাছেন। আমাদেরও তাহাই 
অবলন্বনায়; কেন লা, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত 
আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্তমান । 

ইতিযব্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার স্থষ্টি সাহিত্য 
সন্সিঞনের একটি গ্রধান কর্তব্য হইয়া 7ডাইয়াছে। 
অ]হ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিধৎ 
এ বিষয়ে মত্বান হইয়াছেন, এলং যুক্ত রামেজ্াসন্দর 
ঞিবেধা ও হীধুক্ যোগেণচগ্দ্র রায় প্রস্থাতি মহোদয়গণ 
তন্জগ্ত গ'কশ্রম করিতেছেন। যুক্ত জগদানন্ন বায় 
সাময়িক পরিকায় যেমকণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গিখিয়ছেন 
ও শাপিঠেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হহতেছে। 
নগরী প্রচারিণী সা উগে।ল, খগোল, অর্থনীতি, 
পদার্ধাবদ্যা, বসায়নবিধা| গ্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক 
গরিঙাধার সংকণন করিয়।ছেন। গরলেো।কগত জগনাথ 
স্বামী ডেলেওড ভাবায় রসায়নশান্ত্রবিষয়ক একখানি পুস্তক 
প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহাতে সংস্কত-সুলক অনেক 
পরিভাষ। ব্যবঙ্গত হইয়াছে । সম্প্রতি বার্ণেকুলাপর 
টেকষ্টবুক কমিটি বাঙ্গাল। বৈজ্ঞানিক পরিভ।বার সংকলন 
করিরাছেন। এবং আশ! কর। বায়, মাহিত্য-সৃন্মিলনও 
এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের মমিতি (০0127701005 
9৫৯1৫নৈ) নিয়োজিত করিয়া কি তাবে পরিতাব। 
গৃগীঠ হইবে, তাহার নিশান্তিব উপায়-বিধান করিবেন। 

বর্তমান সা'হত্য-সশ্সিপনের  অনুষ্ঠাতৃগণ বাঙ্গাল! 
সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞা(নক সাহিত্য, 
এই ছুই ভাগে বিত করিয়া শেষোক্ত বিশাগের 
কার্যযক্ষে ॥ 1351051 20559০150017 0000 2১ 05257055 
[70010 501-591701834 81045016005 (ইংলগ্ডের 
জান-বিজ্ঞানোন'ত সত) এর আঘর্শে যে 
অপেক্ষাকৃত সদ্ধার্ণ বিভাগে বিতক্ত করিয়াছেন, তাহ' 
সযুক্তি বণিয়া পোপ হয়। মানবতন্ব (১7)01)101901085 
পুরাতদ্ব, হতিহাধঃ লোকতত্ব (15051019851, ভূগোল 
পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদযা, ভূ বিদ্যা, উত্ভতিদবিদ্যা প্রভৃতি 
বিষয়ের আশে]চন। হইয়। যাহাতে তত্তৎ বিষয়ক এ 
বাঙ্গাল। ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্ত আমাদিগকে সচে; 
হইতে হহবে। আশ। করিঃ এই অধিবেশনে রাজসাহ 
বিত।গের লোকতব সম্বন্ধে ছুই একটি সারবান প্রব্ধ 
পঠিত হইয়। ইহার সুচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্ল[দে: 
বিধয় এই যে, রাঞ্জসাহীর কয়েক জন কৃতবিদ্য সস্তা, 
পুরাতত্ব ও ইতিহ।স বিষয়ে নুতন পথ দেখাইয়া! অ|মদে, 


২৫০ 


আপি পাপাত তপতি তত 


আত্মিক কৃতজ্ঞত। ও সঙানের গান হইয়াছেন । বাঙ্গালী 
যে হ্বাবীনতাবে চিস্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে 


সক্ষম, সিরাজদ্দৌলা-গ্রপেতা শ্রীবুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের 
তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক 


প্ীযুক্ত যছনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নান। 
স্থান হইতে বহু ছ'লপত পারসী পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন, 
এবং সেই সকল মন্থন করিয়! রঙ্নাবলী আহরণ করিতে- 
ছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ 
করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্বৃত 
হইয়াছি, এবং আপনাকে কল্পনায় অনেক সময়ে ওরগঙ্জের 
ঘ।দশাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি 
দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকেন, 
এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়! মাতৃভাষার 
সৌস্ঠব সাধন করেন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের 
আত্তরিক গ্রার্থনা। আমাদিগের সম্মিলনের একজন 
প্রধান উদ্ধুযোক্ত। শ্রীযুত শশধর রায় মহাশয় “মানব- 
সমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের 
অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দারা বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
একটি অতাব মোচন হইবার সুচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
ব্রজনুন্নর সান্তাল বহু পরিশ্রমে মুসলমান বৈষ্ণবর্দিগের 
প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়। বঙ্গসাছিত্যের মহছ্পকার 
সাধন করিয়াছেন। 


আজ আমর! নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম 
সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পুর্বে ষে দেশে 
“জাতীয় জীবন? ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা, অলীক 
ও কবি-কল্পনা-প্রহ্থত উন্মাদে[ক্তি বণিয়া বিবেচিত 
হইত, ঘে দেশে শ্বদেশপ্রেম বলিয়। কথ! বহু শতাব্দী 
যাবৎ বিশ্বত ছিল, যে দেশ মাতৃভাব! ভুলিয়া এতদিন 
বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, 
সেই দেশে মা কি এক অপুর্ব ভাব আসিয়া মৃত প্র।ণে 
কি এক অমৃতবারি সেচন করিয়! সঞ্জগীবিত করিল! যে 
যুবকগণের কাঁষ্টহাসি দর্শনে পূর্বের আশরঙ্কার উদ্রেক হইত, 
যে দেশের গ্রো়গণের মিতব্যয়তা আত্ম প্রবঞ্চনামূলক 
ধলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব ঈশ্বর- 
গ্লেরিততাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুণক সরসব্দনে 


ভারত-মহিলা । 


৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা । 


এমসি সি পাশপাশি পাশাপাশি 


কপধঙ্গেতরে অবতীর্ণ হইল, সেই প্রো ব্যক্তি লোকসেবায়, 
জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ 
করিল! ইহাকি আশার কথা নহে,_ইহ1 ভাবিলেও 
কি প্রাণে শক্তি সধারিত হয় না? ছুই বৎসর পুর্বে যে 
বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্সেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া, 
অথব! নবপরিণীত! ভার্য্যাকে ছাড়িয়৷ বৈদেশিক বিজ্ঞান 
ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য শুদূুরদেশে যাইতে কুষ্টিত 
হইত, আজ থানি না, কি এক অনৃষ্টপুর্র্ব অতিস্ত্পূর্ব, 
অশ্রুতপূর্বব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌর- 
বান্িত করিতে সেই যুবক বিদেশ যাত্র। করিল! তাই 
বলিতেছিলাম, আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ 
দণ্ডায়মান__আজ নূতন আশ, নূতন উদ্দীপনার দিন। 
বাঙ্গালায় এমন দীন হীন কাঙ্গাল হততাগ্য কে আছ 
তাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলমর আহ্বানে আহুত হইয়! 
মাতৃভূমির ও মাতৃভাষ।র আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার 
লইয়! সমুপস্থিত না হইবে? ধনী! তুমি তোমার অর্থ 
লইয়া বলী! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি 
তোমার অর্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও । 

অ।জ আমর] যুগসদ্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত 
আজ আমাদিগের দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়।ছে ; 
শ্র্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্ধ্যাবলী লক্ষ্য করিতে- 
ছেন। আজ আমর! জাতীয় জীবনের এমন এক সুরে 
দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে ছইটিমাত্র পথ, একটি 
অনস্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ডির, মধ্যপথে আর 
কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়েসে মজিয়! 
ভবিধ্যৎ-প্রেরিত এই মহাঁভীব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ 

ংশ[বলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলস্কিত 
করিবে; ভারতাকাশের উদ্রীয়ম।ন রবি উধার উদ্মেষেই 
হায় আবার অণ্তমিত হইবে। 

কিন্ত আজ আশ।র দিন, আঞ্জ উদ্দীপনার যুগ। 
বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই--সতীশচন্র ও 
বাধাকুমুদের স্থায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, স্ুবোধচন্তর 
ব্রজেন্্রকিশোর, সুর্য কান্ত, মণীন্দ্রচন্্র, তারকনাথ, যেগেন্্- 
নারায়ণ প্রতৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার 
জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে-_সে 
দেশের ভাষ! ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। 
যাহাতে অধীতবিদ্ বিজ্ঞানবিদ্‌ ছাত্রগণ বৃতি লাভ করিয়া 
অনচিস্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এবং অনন্তমনে 
বিজ্ঞানচর্ায় নিযুক্ত থাকিয়। বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা 


ফাল্গুন, ১৩১৫।] 








দেশের সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন 
উপায় নির্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিদ্য ও 
নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের 
প্রতাশী নহে ; যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাবমোচন 
হয়, এবং তাহার! একান্তমনে বিজ্ঞানসেবায় ব্রতী হইতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থ। ককন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের 
উৎস' এই উৎসের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য আবার ভারতে 
নিষ্কাষ জ্ঞানচর্চ। প্রবর্তিত হউক। 


বাল্য-বিবাহ। 


বাল্য-বিবাহু এবং বালবিধবাদিগের সম্বন্ধে আলো- 
চন! করিবার পূর্ন্বে বিবাহ সন্বন্ধে হিন্দুদিগের মত মোটা- 
মুটি জান! আবশ্টক। স্বামীর নিকট স্ত্রীর বাধ্যত। এবং 
মাতৃত্ব, বর্তমান সময়ে ইহাই হিন্দুবিবাহের প্রধান কথা । 
প্রক্কত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজে স্ত্রী- স্বামীর সখী নহে। 
পুত্রের জন্ত ভার্য্যার প্রয়োজন, সেই পুত্র শ্রান্ধ তর্পণাদি 
কবিয়া শুধু যে পিতারই আত্মমর কল্যাণ করিবে, তাহা 
ময়, পূর্বপুরুষদের আত্মারও কল্যাণ করিবে-_ইহাই 
হিন্দুদিগের বিশ্বাস। এক কথায় বলিতে গেলে, স্বামীর 
পত্বী হওয়া এবং সন্তানের জননী হওয়া, ইহাই যেন 
হিন্দুনারীর নিয়তি-.আর যেন জীবনে তাহার কোন 
লক্ষ্য নাই। 

হিদ্দুদিগের বিবাহ-বিধি মন্ু-সংহিতা হইতে গৃহীত। 
ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজ-সংস্কারকগণ বলেন, মন্থুর 
মতে কন্ঠাকে পরিণত বয়দ পর্য্স্ত অবিবাহিতা রাখা 
যাইতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়া তাহার দেখাইয়! থাকেন যে, প্রাচীন কালে 
হিম্দুনারীর অবস্থা আরে উন্নত ছিল এবং জোর করিয়া 
বৈধব্যপালন প্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা 
উপলকি করিতে হইলে বর্তমান অবস্থা জান! আবগ্াক। 
মঙ্থ-ধর্মশাস্্ অপেক্ষা আধুনিক শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, 
দশ বৎসরের পরে কণ্ঠার বিবাহ দিলে যহাপাতক ভোগ 
করিতে হয় এবং নরহুত্যা-পাপে পাপী হইতে হয়। 
সহস্র সহত্র পিতামাতা এই মতে প্রগাঢ় জস্। স্থাপন 


ভারত মহল! । 





২৫১ 


করেন এবং কঙ্টার বিবাহ বিলঘ্বে দিনে মহাপাপে পাপী 
হইবেন, এরপ বিশ্বাস করেন। 

এই ছুই প্রকার বিধির মধ্যে প্রথমোক্ত বিধিটা বেদ 
হইতে সমাগত বলিয়া কণিত। এই মত বর্তমান 
কালের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্থমে।দিত এবং এই বিধ অন্ু- 
সারে বাল্যবিবাহ প্ররুতির নিয়মের বিরোধী ও জাতি 
এবং ব্যক্তিবিশেষ উভয়েরই অনিষ্টকারী। দ্বিতীয় বিধিটী 
-শাঙ্বিধি__তাহা! হইলে, বেদ-সম্মত নহে। যদি এই 
ছই বিধির যে-কোনটী পালনে হিন্দুর স্বাধীনতা! থাকে, 
তবে কোন্‌ বিধি পালনীয় নিশ্চয়ই উচ্চতর যুক্তি তাহার 
মীমাংসা সহজ করিয়া দ্িবে। এক জন ভারতীয় 
সংস্কারক, তাহার স্বদেশবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন, "শাস্ত্রের প্রকৃত ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া! 
তাহা পালন কর। বদি ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ ব্রাঙ্মণেতর 
হিন্দুগণ এই ভাবে শাস্ত্রের ভাবার্থ গ্রহণ করিতেন তবে 
বাল্যবিবাছের প্রধান অন্তরায় দূর হইতে পারিত। 
কারণ বাঙ্যবিবাহ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষিত। 
তাহারা নিষ্ঠুর নহে, কিন্তু যাহা তাহার! ধর্মের বন্ধন 
বলিয়া মনে করে, তাহার জন্য ভবিষ্যতের নিকট 
বর্তযানকে বলি দিতে তাহারা কুট্টিত নহে,_নিজের 
অথব৷ শ্বজনের তাহাতে ধতই ক্ষতি হউক না কেন। 
বাল্যবিবাহের অশেষ দোষের মধ্যে দুই তিনটা মাত্র 
এস্থানে উল্লেখ করিব। 

এই প্রথা অনুসারে বিবাহিত বালিকাগণকে 
আজীবন যে শারীরিক কষ্ট সহ করিতে হয় তাহ। 
বর্ণনা কর! অনাবশ্তক । ১৮৯* খৃষ্টাব্ধে ৫৫ জন লেডি 
ডাক্তার এই সকল বালিকার অনেকের কষ্ট শ্বচক্ষে 
প্রত্যক্ষ করিয়া গবর্ণর জেনেরাল মহোদয়ের নিকট 
অনুনয় সহকারে আবেদন করেন যে, আইন করিয়া 
বালিকার বিবাছের বয়স ১৪ বৎসর নির্দিষ্ট করা 
হউক। এই কুপ্রথা অবর্ণনীয় হন্ত্রণার আকর। সকল 
কথা বল! যায় না, হতভাগিনী বালিকাগণকে তাহা 
নীরবে সহিতে হয়। 

বাল্যবিবাহ শিক্ষার এক প্রধান অন্তরায় । ঘোর 
জারিত্র্য বৃদ্ধি এবং জাতীয় শারীরিক ও মানসিক হূর্গতির 
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োপাসপাসপাসপিসাশ পাতি 


ইহ] এক প্রধান কারণ। এই প্রথ। প্রচলিত ধাকাতেই 
বাল্য-বিধবার সংখ্য। এত অধিক । গত সেন্দাস্‌ বা লৌক- 
সংখ্যা গণনায় দেখা গিয়াছে, এক বৎসরের ন্যুন বয়্। 
৫৩৮টী খুকী বিধবা হুইয়াছে। এই সকল বালবিধবার 
জীবনব্যাপী ছুঃখ কষ্টের অবধি নাই। যে সকল নির- 
পরাধিনী শিশু এই কুপ্রথার ফণে বিধব! হয়, তাহাদের 
সম্বদ্ধে মহাকবি দাস্তের উক্তি ”1] 1798 
৮৩ 7০ 2১061107516” (এখানে যাহার] প্রবেশ করিতেছ 
তাহারা সকল াশা তরসা পরিত্যাগ কর )-_সম্পূর্ণ 
গ্রয়োজয। যখন গবর্ণমেন্ট সতীদাহ নিবারণ করিলেন 
তখন লোকে মনে করিয়াছিল, নারীদিগের সম্বন্ধে যাহা 
প্রয়োজন সকলই কর! হইল কিন্তু বস্ত্তঃ সতীদাহ 
নিবারণ করিয়া সংস্কারের এক ধার মাত্র স্পর্শ 
করা হইয়াছে। সতীরা আগুণে পুড়িয়া যরিতেন, 
বালবিধবার! রুদ্ধগৃহে লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরদিন 
ঘঞ্ধ হয়। 

এই সকল কুফল নিবারণের জন্য কি কর! হইয়াছে? 
ইংরাজগণ ঘখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন 
তখন তাহার! এই প্রতিক্রতিতে আবদ্ধ হন, যে তীহার! 
ভারতবাসীর সামাজিক বীতি ও ধর্মের উপর কিছু মাত্র 
হস্তক্ষেপ করিবেন ন1। গ্রায় ৭৫ বৎসর কাল এই প্রতি- 
শ্রুতি তাহাদের হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়।ছিন। 
কিন্তু তাহারা যখন দেখিলেনঃ ষে এই সকল সামার্দিক 
গ্রথ। ও ধর্মবিধি অনেক নৃশংসতা ও প্রণ!লীবদ্ধ শিশু 
হত্যার কারণ, তখন তাহাদের বিবেক উদ্ধন্ধ হইল । 
কারণ যদিও একদিকে প্রতিষ্রতি, তেমনি অনাদ্দিকে 
বিধবা ও বালিকাগণ রাজ্োরই প্রজা, রাজারই রক্ষণীয়। 
তখন তীহার। আইনের এই ব্যাখ্যা করিলেন বে, মানব 
জীবন নাশের ধেখানে সম্ভাবনা, সে স্থলে তাহ।রা আইন 
পালন করিতে বাধ্য নহেন। কারণ মানব জীবন রক্ষা 
করা আইনের শ্রেষ্ঠতর কর্তব্য । 

এখন ছিজ্ঞাস্য, এই: ব্যাখা! কি বাল্যবিবাহ এরং 
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যালবিধবাদের সন্বদ্ধেও প্রয়োজ্য হইতে পারে না?. 


দেশের লোক এজন প্রস্তুত নয়, এই বলিয়া গবর্ণমেন্ট 
তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিতে গারেন, কিন্ত 


ভারত-মহিলা। 


[৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। 


পপ পার্পীশত্পাটি তি পিটিশ পাশপাশি পাপা শশি 


আমর! জানি, শিক্ষিত হি্দগণের অনেকেই, গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে অত্যন্ত সুখী হন। 
হিন্দুগণ উন্নতচ'রত্র হইলেও বিশ্বাসান্্যায়া নূতন সংস্কার 
কার্যে পরিণত করিতে তাহাদের মানসি?£ বলের অভাব 
আছে--অবশ্য সকলের সম্বন্ধে এ কথ! প্রয়োজ্য নহে। 
এ বিষয়ে লে।কের মন আন্দোলিত হইতেছে,তাহারা 
কাজ করিতে চেষ্ট। করিতেছে। মান্দ্রাজের হিন্দুসভা। 
বিবাহ সংস্কার সব্ঘন্ধে বিশেষ আন্দেলন করিতেছেন। 
বোন্বায়ে €গ্রসিডেন্দী রিফর্ম এসোসিয়েসন? ১৯০৪ 
খৃষ্টাব্দে পর্দানলিন মহিলাদিগের এক সভা আহ্বান করিয়া 
ভারতবর্ষের নারীদিগের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে তাহাদের 
অতিপ্রায় জানিতে চাহিয়।ছিলেন। সেই সভাতে বাল্য- 
বিবাহের কুফগ ও বিধবগণের কষ্টের বিষয় মহিলাগণ 
আলোচন। করিয়াছিলেন। মহীশূর ও বরদারাজ্যে 
বিবাহের বয়স বৃদ্ধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্তিত 
হইয়াছে: মাক্জ্রাজে ও বোস্বায়ে বিধবার পুনর্বিবাহের 
জন্ত সমিতি প্রতিঠিত হইয়াছে। ইহার ফল যদিও 
বেশী হইতেছে না, অতি ধীরে কাজ হইতেছে, তথাপি 
শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় বুঝিতে পার। যাইতেছে । 
উদ্দাসীনত! অপেক্ষা এই সামান্য চেষ্টা দশ গুণে 
শ্রেষ্ঠ। কণিকাতায় কিছুদন হইল দুইটী বিখ্যাত 
বিধবাবিবাহ হইয়। গিয়াছে । কলিকাতায় শিশুর প্রতি 
শত্যাচার-নবরিণী সভা দ্বারাও অনেক কার্জ হইতেছে। 
বোম্বাই এবং পুননতেও এই সমিতির শাখ! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ্ 

নবীগণের সম্বন্ধে পুরুষজাতির ধারণা সুসংস্কত ন! 
হইলে নারীর অবাধ উন্নতি ও সুশিক্ষালাভ স্ুকঠিন। 
পুরুষগণ ঘি বিশ্বাসানূযায়ী কাজ করিতে সক্ষম নাহন 
তবে গবর্ণমেন্টের সাহাধ্য প্রার্থনাই তাল। 

ধহাদ্দের উপর এ সকল বিষয়ে প্রর্কত দারিত্ব রছি- 
স্াছে, তগবান তাহাদের বিবেক উতুদ্ধ কগন। * 


' উংলত 'পান এঙ্গলিকা।ন কংগ্রেনের' জধিষেশনে স্ীমী হাচেল 
কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধের মর্ণা। 
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শনীপুক্ষতলে অঙচ্ছুনের রণসজ্জা । 
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ফাল্গুন, ১৩১৫ | ] 


রর 


শীতের সঙাগমে তক 


তপাপাসপাাসপ্শী ৭ পাল 


শরতকাল চলিয়া গিাছে। 
লতা গৈরিক বসনে সাঙজিয়াছে। 'প্রতিপ্রা গ্রহণ কারীগণ 
মদোর বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছেন। তাহাদের 
সংকল্প, পুণাভূমি ভারতবর্ষ হইতে এই পাপ দুর করিবেনই 
করিবেন। কলিকাতায় এবার মদের লাইসেন্স লষ্টতে 
প্রায় কেহই গেল না। নাবায়ণ রাওএর সেনাক্ষেত্র 
এই পিশাচের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাজ্ করিল! 
কপিকাঁতার অন্টান্ত মধের দোকানও উঠিয়া গেল। 
কেবলমাত্র তিন জন লাইসেন্স গ্রহণ করিল। 
মদা-বিক্লেতারা এই পাপ-বাবসায় ছাড়িয়া দিয়! 
অনেকেই পল্লীগ্রামে গমন করিল। তাহারা সোণার 
বাংলার সোণার ক্ষেত্রে দোণার ফসল উৎপন্ন করিয়া 
জীবন নির্বাহ করিতে লাগিল। অ.নক দিন পরে 
তাহারা বিমল আনন্দ ও শাস্তি লাভ করিল। 
দেশের নুসস্তানগণ এই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়৷ সকল 
গ্রামের অবসান হইল বলিয়া বিশ্রাম-ন্থথে রত হইলেন 
না, কারণ তাহারা দ্ধানিতেন সন্মুধে এখনও বিশাল 
সংগ্রামক্ষেত্র গ্রসারিত। এখনও এইরূপ অসংখা শত্রুকে 
নিপাত করিলে তবে ছুঃখিনী জন্মভ্ূমির চরণের শৃঙ্খল 
খসিয়া পড়িবে । এখন সমরাঙ্গণে পদার্পন করিয়াছেন 
মাত্র। এখনই আনন্দে উৎফুল্ল হইবার সময় আসে নাই 
এবং নিরাশ/রও কোন কারণ নাই। তাহার! ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ গ্রদান করিয়া প্রশস্ততর সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার 
জন্ত বল ভিক্ষা করিলেন। নলিনী, সরলা এবং সুধীর 





ক গত নদৈশাধ মাসের ডারত-মহিলায় “ধর্তরাগা-প্রতিষ্ঠা” আরম 
হইয়াছিল, সাধ পর্যান্ত "চটী অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ফাল্গুন ও 
চৈজে এক একটা অধ্যায় প্রক।শ করিলে আগামী বৎসরের জন্ত বর 
তিনটা অধায় থাকে। এই তিনচী মাত্র অধায়ের জঙ্গ এই গল্পটা 
জাগামী বৎমরে জের ট।নিয়। নিলে কোন কোন পুরাতন গ্রাহক--_ 
বাহার] আগামী বৎদর গ্রাহক খ।কিতে ইচ্ছ' করেন না--এবং নুতন 
শ্াহকগণের প্রতি অবিচার করা হইবে । এজন আমর] কোম কোন 
শাখ! প্রশাখ| বাদ দিয় মূল গল্পটা চৈত্রের সংখায় শেষ করিব। 
ইছাতে মুল গঞ্জের সৌন্গর্ধয হানির আশঙ্কা নাই। তাও মঃ সঃ। 


ভারত-মহিল! । 


২ শাশিশীপাশা্পীশাশি শীট পাটি সাদি সি 


স্১৬১ 


১৯ অপ শশাশ্পিশীশীশীটি পান পশিশাপাশী তত এপাশ পাট পাশ 


তাহাদের কাক্ষ আর করিয়াছেন। জাতীয় বালিকা- 
শিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হইয়াছে। তাহার! হিন্দু, মুসলমান, 
ধনী দরিদ্র সকলের বাড়ী মাহা ছাত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন । 
সেখানে এখন শতাধিক বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। 

মলিনী এবং সুধীর একটি ছোট বাড়ীতে অতি সামান্ঠ 
ভবে সুখে বাদ করিতেছেন। তাহাদের আগেকার 
বাড়ীতে প্রায় সত্তর জন অসহায়া রমণী বান করিতেছে। 
তাহার! যাহাতে আস্মোন্নতি করিয়া পবিজ্র ধর্মজীবন লাভ 
এবং জীবিকা র্্ধন করিতে পাবে, তাহাদের এরূপ শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষালাভ এবং গৃহকর্্ করিয়া 
থে সমরটুকু থাকে তাহা যাহাতে বৃথা বায় না হয় এই জন্য 
নলিনী তাহাদের চরকার় সুতা কাটিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছেন। তাহার! দেশের জন্য এবং নলিনীকে সুখী 
করিবার অন্ত সান্ন্দে এই কাজ করিতেছে । নলিনীকে 
সবী করিবার অন্ত কোন কাজ করিতে পাওয়া তাহাদের 
পক্ষে এক মহা স্থুযোগ। 

শীতকাল প্রায় চলিয়া গিয়াছে । কলিকাতার ব্রাঙ্গ- 
সমাজ মন্দিরে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের সেই শ্্রণীয় দিনের এক 
বংসর পূর্ণ হইয়াছে। রবিবার_যে দিনে প্রতিজ্ঞা- 
গ্রহণের এক বৎসর পূর্ণ হইল সে দিন ত্রাঙ্গালমাঙের 
সন্বাপেক্ষা স্বরণীয় দিন। এই এক বংসরে প্রতিজ্ঞা- 
গ্রহণকারীর! দেশে যে মহা পরিবর্তন আনয়ন করিন্নাছেন 
তাহার গুরুত্ব তাহার। নিজেরা ভাল করিয়া উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছিলেন না। 

পূর্ববঙ্গের ঢাকা ত্রাহ্মদমাজের প্রচারক এবং আচার্য 
্রীঘুক্ত পরেশন।থ ভট্টাচার্য কয়েক সপ্তাহের জন্য কলি- 
কাতায় আসিয়াছেন। তি|ন মন্দিরের ছুই রবিবারের 
উপাসনায় উপস্থিত ছিদেন। এই রবিবার উপাসনার 
পর বাড়ী ফিরিয়! তিনি তাহার কোন বন্ধুকে এই চিঠি 
লিখিলেন :__- 
পপ্রয় প্রভাত, 

অনেক রাত হয়েছে) কিন্ত আমি আজ বা দেখলাম 
এবং গুন্লাম তাতে আমার হৃদয় 'এত উদ্বেলিত হয়ে 
উঠছে যে, সে বিষয় তোমাকে এখনি কিছু না লিখে আমি 
পারলাম না। 
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 অমরেগ্রনাথ সেনকে তুমি চেন। আমর সবাই 
এক সঙ্গে পড়তাম। তুমি আমাকে গতবায়ে বলেছিলে 
যে কলেজ থেকে বেরিয়ে তাহার সঙ্গে আর তোমার 
দেখ! হয় নাই। 

এক বৎসর আগেও ভার জীবন সাধারণ ভাবে কেটে 
যাচ্ছিল। তিনি মন্দিরে উপাসনা করতেন, উপদেশ 
দিতেন এবং সেখানেই তার বর্তবা শেষ হা মনে করে 
সচ্ছন্দে জীবন কাটাতেন। কিন্তঠিক এক বৎসর আগে 
এইদিনে মন্দিরের উপাসনার পর |তনি অনেকের সঙ্গে 
এই প্রতিজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছিলেন, “দৈনিক জীবনের 
প্রতোক কার্ষযের আগে মহাপুরুষের কি করতেন, এই 
প্রশ্ন করে এবং যা উত্তর পাব ফলাফল নিরপেক্ষ হয়ে 
সেই অনুসারে কাজ করব ।? 

এর ফল এত আশ্চর্য হয়েছে যে, তুমি জানই সমগ্র 
দেশবাসীর মন এ দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। 

অমরেন্ত্র বললেন, প্রথম দিনই অনেকে তার এই 
আহ্বানের আশাভীতরূপ প্রড়্যত্তর দান করেছিণেন। 
সমাজের অনেকেই এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। 
তাহাদের মধো 'দৈনিক” পত্রের সম্পাদক অরবিন্দ 
সেন সংবাদপঞ্জজগতে 'এক নব যুগ আনয়ন করেছেন। 
কালীমোহন গুপ্ু কণিকাতার একজন বিখ্যাত 
বাণসায়ী; নবীনচন্দ্র দাস রেলওয়ে বিভাগে কাজ 
করতেন, কর্তবা বোধে সে কম্ম তাগ করেছেন; 
কুমারী নলিনী রায় এক ধনীর কন্া। তার সমস্ত 
টাকাকড়ি তিনি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন । কুমারী 
সরলা বন্থ-তার গানের সুখ্যাতি এখন দেশবাপী হয়ে 
পড়েছে। তিনি তার এই শক্তি সহরের সর্ব।পেক্ষা 
ছঃখী, পাপী নরনারী যার তাদের কাজে লাগিয়েছেন! 
এরা সকলেই সেই প্রথম দিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 
করেছিলেন। 

এই সব সুপরিচিত বাক্তি ছাড়া প্রতিজ্ঞা-গ্রহণকারীর 
সংখ্য।/দিন দিনই বাড়ছে। এই প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের পর 
থেকে কত গ্রহের দৈনিক জীবনে যে কত মহা! পরিবর্তন 
সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে তার খবর কে রাখতে যায় 
প্রভাত? 


শালি ৮ পাপা 


ভারত-মহিলা। 





[৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। 


৯৮ পাশাপাশি পাপা পাপ পাতি পা পাসিতশ পাশ উাপাপাসিপাসপাশাপািসপিসি 


ভুমি বোধ হয় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে, 'এর ফল কি 
হয়েছে? এ প্রতিজ্ঞা ব্রাঙ্মদমাজের ও দেশের কোন্‌ 
উন্নতি সাধন করেছে ?' 

এর ফল কি হয়েছে তা সংবাদ-পত্াদি পাঠ করে 
তুমি কিছু জান। কিন্ত সব জান্তে হলে মহাপুরুষদের 
অনৃসপণে এই সকল বাক্তিগত জীবনের যে পরিবর্তন 
হয়েছে তা এখানে এসে দেখে যে'তে হয়। সে সব 
লিখতে গেলে একটি দীর্ঘ গল্প লিখতে হয়। গল্প লেখবার 
মত অবস্থা আমার নয়, তুমি জান। কিন্ত এই কয়দিন 
আমি ধে অভিগ্রতা লাভ করেছি, তা সংক্ষেপে তোমার 
কাছে লিখতে পারি। 

সর্ধ প্রথম অমরেন্ত্র নাথের পরিবর্তন অতি আশ্চর্য্য । 
আমি চার বছর আগে ঢাকা ত্রাঙ্গলমাজে হাকে উপামন। 
করতে শুনেছিলাম । সুমধুর শব্দ-বিগ্স্ত সুললিত ভাষায় 
তিনি উপাসনা করতেন। তাতে তিনি সাধারণের নিকট 
দ্ুখাতি অঙ্জন করতে সমর্থ হতেন, সন্দেহ নাই। গত 
রবিবার মন্দিরে তর অনুরোধে আমি উপাসনা! করে- 


ছিলাম। চার বছর পর আঞ্জই প্রথম তাঁর উপাসনা 
শুন্লাম। তার উপাসনার কথা কি বলব-তিনসে 
মানুষই ন'ন! উপাসনার বর্ণনা আমি করতে পারি না, 


তবে শুধু এই বল.তে পারি, তার উপ।সনা আমায় আজ 
কার্দি.য়ছে। মন্দিরের আরও অনেক নরনারীকে আজ 
অশ্র-বিসর্জন করতে হয়েছিল। তাকে দেখে মনে হয় 
যেন তাকে এক মহাবিপ্লব অতিক্রম করে আস্তে হয়েছে। 
তার পূর্বের উপাসনা ও এখনকার উপাসন! তুলনা করে 
দেখলে বোধ হয় যেন ছুই বিভিন্ন লোকবাসী বাক্তির 
উপাসনা । ঠ্ার জীবনের অনেক চিন্তা, কার্যধা এবং 
অগ্াস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হরে গিয়েছে । 

তার পর, নবীন বাবুর কথা বলা যেতে পারে । তিনি 
তার উচ্চপ্দ ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন। 
এতে তার পরিবারের মেয়েরা মর জনসমাজে মুখ দেখান 
না। এতার প্রতিজ্ঞারই ফল। 

কিংবা, অরবিন্দু বাবুর কথা ধর। তিনি ্রতজঞাগালন 
করতে তার সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করতে প্রস্তত হয়েছিলেন, 
আর করেছিলেনও। তার পরে ফোন সহদয় বন্ধুর 


ফাল্গুন, ১৩১৫।] 
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দ্বানে তার কাগজ চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন 1 আজ 
তিনি আমাকে বললেন তার কাগজের গ্রাহকসংখ্যা 
এখন দিন দিনই বাড়ছে। কাগজের ভবিষ্যৎ কৃতক'তা 
সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত আশাশীল। 

তার পরে কালীমোহন বাবু। তার কার্'ক্ষেত্রে তিনি 
যুগান্তর স্থষ্টি করেছেন। তার অধীনে যত কেরাণী থেকে 
মুটে মুর ইতাদি কাজ করে তাদের তিনি কি এক মনত 
বশ করে রেখেছেন! এই শীতকালে তার কঠিন পীড়া 
হয়েছিল। তখন এই সব মুটে মজুরের অবসর হলেই 
তার ঘরের দরজায় গিয়ে, তার একটু সেবা কববার জন্ত, 
তিনি কেমন আছেন জান্বার ন্ট তৃষিতের ন্যায় বশে 
থাকৃত। তার পর তিনি ষখন আবার ভাল হয়ে কাজে 
গেলেন, তখন তাদের কি আনন্দ! তাদের চরিত্র একে- 
বারে সংশোধিত! এই সংশোধনের মূলমন্ত্র “ভালবাসা । 
বাইরের লোক এসবকে ঠাট্টা করতে পারে, কিন্তু এর মধো 
কি রয়েছে তা তুমি দেখছ না প্রভাত ? 

আর সরলা বস্থ আর নলিনী রায়। এরা কি কর- 
ছেন! এদের স্থন্দর, প্লিত্র জীবন এর! দেশের ছুখী 
পতিতদের অন্য অর্পন করেছেন। এট! বোধ হয় আমার 
পক্ষে বলা বল! অসঙ্গত হবে না প্রভাত, যে কিছুদিনের 
মধোই কুমারী সরলা বন্থুর কুমারী নলিনী রায়-এর ভাই- 
এর সঙ্গে বিবাহ হবে। ছেলেটি আগে এদের সঙ্গে এক 
ভাবাপন্ন ছিলেন না । এক সভাতে তাঁর ভাবী পড়ীর 
সাভাযোই তিমি পরিবর্তিত জীবন লাভ করেছেন। এই 
ক্ষুদ্র প্রণয়ের বিষয় আমি সব জানি না, কিন্ত আমার মনে 
হয়, এর মধো একট! ছোট থাটো রহস্ত লুকানো আছে। 


আর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তা পড়তে আমাদের 
খুব ভাল লাগত। 
আর কত নাম করব? এই প্রজ্ঞা কত জীবনে 


যে কত পরিবর্তন এনেছে তা আমি সব বলতে পারি না, 
জানিও না। এদের মধ্যে অধ্যাপক আনন্দমোহন 
সরকারের জীবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কিন্তু আমি বোধ হয় এত বড় চিঠি লিখে তোমায় 


বিরক্ত করছি। এখন-_আসল কথা । 
অমি কি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে প্রস্তত হয়েছি? 
আজ উপাসনার পর অমরেন্্র বললেন ঃ-- 


ভারত-মহিলা । 
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“দেশের অন্ততঃ শিক্ষিত সমাজ বর্দি এই গ্রতিজ্া 
গ্রহণ করেন তবে তার ফগ্লাকি হয়? কিন্ত কেন 
করবেন না? ইহা কি শুধু কর্তবোর চেয়ে বেশী 
কিছু? এ না করে কি মহাপুরুষদের অনুসরণ করা 
যায়? মহাপুরুষদের সমসাময়িক শিধোরা যেমন ভাবে 
তাদের অনদরণ করতেন, আমাদের অনুসরণ প্রণালী কি 
তার চেয়ে নিয়ত ? 

ধন্মবল, নৈতিক বল খন জাগবে দেশ তখনই 
ন্গাগবে। তার কাছে পাশব-বণ ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। 
আমাদের বন্দুক কামানের দরকার হবে না। মহাপুরুষেরা 
বে জগ.ত অটণ রাজত্ব স্থাপন করে গিয়েছেন তাকি 
পাশব বলেঃনা অস্থ বলে? যারা পাশব-বলে জগত 
অধিকার করতে চেয়েছিল, তাদের রাজ আজ কোথায়? 
নৈতিক বল-শুধু নৈতিক বল! দেশের জন্ত সময় 
সমদ প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই আশা 
মনে ন্দাগে যে, দেশে সেই বল জাগবে। বিশ্বাসের সঙ্গে 


প্রতীক্ষা করি। ঈশ্বর সেই দিন দেবেন ।” 
কিন্ত-আমি কি করছি? ঈশ্বরের জন্য, দেশের 


জন্ত কতটুকু “ছুঃখ” সহ করেছি? আমি কি এখন এই 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করব? আমি কি ঢাকায় গিয়ে পরের 
সপ্তাহে মন্দিরের উপাসনার পর বলব--“এসো, আমর! 
মহাপুরুষদের অন্নরণ করি। এমন ভাবে করি যাতে 
দুঃখের, আত্মত্যাগের আম্বাদ পাওয়া! যায়। এসো, 
আমর! এই প্রতিজ্ঞা করি, “মহাপুরুষেরা! কি করতেন এই 
প্রশ্ন শা করে কোন কানন করব না।' যদি আমি একথা 
বলি তারা কি কেট সাড়া দেবেন ? এ তাদের কাছে বিশ্ব্ব- 
কর ঠেক্বে। কিন্তকেন? সত্যিকি আমাদের জীবনে 
মহাপুরুষদের অনুসরণই করতে হুবে না? সকল ধর্শোর, 
সমন্বয় এই ব্রাঙ্গধর্ম। সকল মহাম্মার মিলন এই ব্রাঙ্গধর্থে। 
এই মহাধন্ন পেয়েও কি আমরা তাদের অনুসরণ করব 
না? ভক্তদের যদি শ্রদ্ধা না করি তবে ভক্তবৎসলের উপর 
ভক্তি আসবে কি করে? মহাপুরুষদের অনুসরণকারী 
মানে কি? তাদের অনুসরণ 'বলতে কি বোঝায় ?” 
ঢাক! ব্রাঙ্ষদমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত পরেশনাথ 
ভট্টাচার্যের হাত হইতে কলম কাগজের উপর পড়িয়া 
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গেল । তিনি উঠিয়! জানালার কাছে গেলেন এবং জানালা 
খুলিয়া দিলেন । এই চিন্তায় তাহার হৃদয় নিম্পেষিত 
হুইতেছিল। তাহার মনে হুইল, ঘরের বদ্ধ বায়ুতে ঠাছার 
স্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবে । তিনি আকাশের তারা দেখিতে 
এবং পুথিবীর মুক্ত বায়ু সেবন করিতে চাছিলেন। 

নিন্তন্ধ রাত্রি। কলিকাতার পথ জন্যশৃন্ত হইয়া 
আসিয়াছে । এই সময়ে একদল যুবক ও বালক গ্রাহিয়। 


যাইতেছিলেন 
“দেখ যাও যায় জয়গান গায়, 


রাজপথে গলাগলি। 

এ আনন্দ স্বর কে রয়েছে ঘরে 
কোণে ক'রে দলাদলি? 

বিপুল এ ধরা চঞ্চল সময়, 
মহাবেগবান মানব হৃদয়, 

যারা বসে আছে তারা বড় নয়, 
ছাড় ছাড় মিদ্বে ছল ভ|ই, 
আগে চল আগে চল্‌ ভাই। 

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও 

নিয়ে যাও গাঁথে করে, 

কেহু নাহি আসে একা চলে যাও 
মহবের পথ ধ'রে। 

পিছু হ'তে ডাকে মায়ার ফাদন, 


ছি'ড়ে চলে যাও মোহেরবাধন 
মিছে নয়নের জল ভাই, 
আগে চল. আগে চল, ভাই 1 
পরেশ বাবু জানাল! হইতে ফিরিয়া বিছানার "কাছে 
মাটাতে বসিলেন। 'মহাপুরুষের! কি করতেন? এই 
প্রশ্ন তিনি আগে কখনও এমন ভাবে করেন নাই। 
ভিনি অনেক্ষকণ এই ভাবে রছিলেন। র্লাজে তাহার 


ভাল ঘুম হইল না। ৃ 
সুর্ম্যোদয়ের পুর্বেই তিনি উঠিলেন এবং আবার 


জানালার কাছে যাইয়াষ্চ দাড়াইলেন। ক্রমে পুর্বদিক 
উজ্জল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়। উঠিয়া সমব্ত সহ্রকে 
আলোকিত করিয়া দিল। তিনি আবার এই প্রশ্ন ক্রি- 
লেন,__“মহাপুরুষের! কি করতেন ? তারা কি করতেন ? 
আমি কি তাদের পদাক্ষঅম্ুসরণ করব ?? 


ভারত-মহিলা৷ ৷ 


[ ধর্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। 


সমস্ত হৃদয় মনের মধ এই প্রশ্ন লইয়া! পরেশনাথ 
ভষ্টাচার্য। ঢাকায় ফিরিলেন। এক মহা! পরিবর্তন হঠাৎ 
তাহার জীবনের উপর আসিয়। পড়িল । 

শ্রানর্ঝরিণী ঘোষ। 
মিলনের উৎমব | * 

আমাদের এই উৎসব মিলনের উৎসব। 

এর মধ্যে ছুটি মিলন আছে। যেমন বিবাহ-উৎসবের 
কেন্ত্রস্বল আছে বরকন্ঠার মিলন এরং তাকে বেষ্টন 
করে আছে আহুত অনাহুত রবাহুতের মিপন-_-পরিচিত 
অপরিচিত আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মিলন-_ তেমনি 
আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই উৎসবের কেন্দ্র লে 
আছে অ'মার সঙ্গে আমার অধীশ্বরের মিলন এবং সেই 
মূল মিপনটিকে অবলম্বন করে বিশ্সাধারণের সঙ্গে 
আনন্দা-মিলন। 

আজ প্রভাতে সর্বপ্রথমে সেই মুগ কথারটিকে নিয়ে 
এই উতৎ্স:বর রাজ্যে গ্রবেশ করতে চাই--সব মিলনেব 
মূলে যে মিলন, যেখানে কেউ কোথাও নেই, জগত 
সংসার নেই, কেবঙ্গ আমি আছি আর তিনি আছেন, 
সেই খান দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করব-_তার পরে সেই 
একটি মাত্র বৃত্তের উপরে স্থির নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে 
হৃদয়-পন্মের একশো! দলকে একেবারে বিশ্বভুবনের 
একশে! দিকে ফুটিয়ে তোল! যাবে-_তখন একের থেকে 
অনেকের দিকে প্রসারিশ হয়ে উৎসব সম্পূর্ণ হবে। 

অতএব এই পবিত্র শান্ত সময়ে গভীরতম নিসৃততম 
একলার কথ দিয়ে "ভাত আরস্ত করা যাকৃ! কোন্‌- 
খানে আমি আর তিনি মিল.চেন, সেইটে একবার চেয়ে 
দেখি। 

রোদই ত দেখ যায়, সকাল থেকেই সংসারের কথা৷ 
ভাবতে সুরু করি। কেননা, সে ষে আমার সংসার, 
আমার ইচ্ছাটুকুই এই সংসারের কেন্দ্র! আমি কি 
চাই কি ন। চাই, কি রাখব কি ছাড়ব, এই কথ্াকেই 
মাঝখানে নিয়ে আমার সংসার । 

৯ শত ১৯ মাঘ প্রাহঃকালে আদ ভ্রাঙ্গনযাজমনিরে জীবুক 

রখীজনাখ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃদ্ভ। 


ফাল্গুন, ১৩১৫। ] 


৮৮পপীসি পাটি 





যে বিশ্বভূুষনে বাস করি, তাঁর ভাবনা আমাকে 
ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বার] সুর্য উঠচে 
না, বায়ুবইচে না, অণু পরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ 
হয়ে সৃষ্টি রক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি আমার নিজের 
ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার 
ভাবনা! আমাকে সকলের চেয়ে 'বড়' ভাবনা করেই 
ভাবতে হয়; তেন না সেট ষে আমারি ভাবনা। 

তাই এত বড় বিশ্বব্রক্গাগ্ডের বৃহৎ ব্যাপাবরের ঠিক 
মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোট কথ। আমার 
কাছে ছোট বলে মনে হয় না। আমার গ্রভাত কালের 
সামান্ত আয়োজন চেষ্ট। প্রভাতের সুষ্হৎ কুর্ষ্যোদয়ের 
কাছে লেশ মাত্র লজ্জিত হয় না, এমন কি তাকে 
অনায়াসে বিস্বৃত হয়ে চলতে পারে। 

তবেই ত দেখছি, ছুইটি উচ্ছা পরম্পর সংলগ্ন হয়ে 
কাজ করচে। একটি হচ্চে বিশ্বজগতের ভিতরকার 
ইচ্ছা, আর একটি আমার এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ভিতর. 
কার ইচ্ছা । রাজা ত রাঙ্জহ করচেন, আবার ঠার 
অধীনের তামুকদার সেট মহারাজের যাঝাখানেই নিজের 
রাজতটুকু জমিয়েছে। তার মধ্যেও রাদৈশ্বর্যোের সমস্ত 
লক্ষণ আছে__কেন না এ ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধো তার 
ইচ্ছা, তার কর্তৃত্ব আছে। 

এই আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের 
প্রত্যেককে রাজ। করে দিয়েছেন। যে লোক রাশ্তার 
ধূলে৷ ঝাট দিচ্ছে, সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে 
স্বয়ং সকলের শ্রেষ্ঠ। যিনি ইচ্ছায় তিনি "্যাবচ্চন্ত্র- 
দিবাকরো” আমাদের প্রত্যেককে একট করে ইচ্ছার 
তালুক দান করেছেন। 

আমাদের এই চিরস্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা 
এক একবার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠি। বলি যে, আমার 
নিজের ইচ্ছা ছাড়া কাউকেই মানিনে। এই বলেঃ, 
সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই, আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন 
এইটে স্পর্ধীর সঙ্গে অন্থতব করিতে চাই। 

কিন্ত ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ব আছে। ম্বাধীন- 
তায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, 
মন যেমন মনকে চায়, বস্ত যেমন বস্তকে আকর্ষণ করে-_ 


ভারত-মহিল! ৷ 


পাপাসিস্পিসপি 
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পি পপশশিি শি 1 


ইচ্ছা! তেমনি ইচ্ছকে না চেয়ে থাকৃতে পারে না। অন্ত 
ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হতে না পারিলে এই একলা ইচ্ছা 
আপনার সার্থকত! মন্থতব করে না। সেমায়ের কাছে 
থেকে কেবল সেবা চায় না, সেবার সঙ্গে ম'য়ের 
ইচ্ছাকেও চার-_বন্ধুর কাছ থেকে কেবল উপকার চায় 
না, বলে বন্ধু ইচ্ছা করেই প্রেমের সঙ্গে আমার উপকার 
করুকৃ--এমন লি, উপকাধ নাও করুক, কিন্তু তার ইচ্ছা! 
যেন আমার দিকেই আসে, আমি যেন তার অনিচ্ছার 
সামগ্রী না হই। 

এমনি করে, ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায়ঃ 
সেখানে সে আর শ্বাধীন থাকে না, সেখানে নিজকে 
তার খর্ব করতেই হয়। আমি যেমনি ইচ্ছা তেমনি 
চলব, অথচ অন্ঠের ইচ্ছাকে বশ করে আনব, এ ত হয় 
না। গৃহিনীকে বাড়ির সকলেরই সেবিকা হতে হয়, 
তবেই তিনি বাড়ির লক্ষলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে 
সম্মিলিত করে গৃহকে মধুর করে তুলতে পারেন। 

এই যে ইচ্ছার অধীনতা, এতবড় অধীনতা তআর 
নেই। আমর৷ দাসতম দাসের কাছে থেকেও জোর 
করে ইচ্ছা আদায় করিতে পারি না--অতএব সেই 
ইচ্ছা যখন আত্মসমর্পণ করে, তখন আর কিছুই বাকি 
থাকে ন।। 

তাই বলছিলুম _ইচ্ছাতেই আমাদের ন্বাধীনতার 
সব চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, তেমনি এই ইচ্ছার মধ্যেই 
অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্ডি। ইচ্ছা, অহ- 
স্কারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করে' সুখ 
পাক বটে, কিন্তু তার চেয়ে ধড় সুখ পায় প্রেমে আপনাকে 
অধীন বলে স্বীকার করে; । 

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও এই ধর্টি দেখতে পাচ্চি-_ 
তিনিও ইচ্ছাকে চান। এই জন্যেই _চাইতে পারিবেন 
বলেই--আমার ইচ্ছাকে তিনি আমার করে দিয়েছেন। 
বিশ্বনিয়মের জালে তাকে একেবারে নিঃশেষে বেধে 
ফেলেননি। বিশ্বসাত্রাঞ্জ্যে আর সমস্তই তার পথ্য, 
কেবল একটি জিনিষ তিনি নিজে রাখেননি সেট! 
আমার ইচ্ছা এঁটে তিনি কেড়ে নেন ন।, চেয়ে দেন-- 
মন ভূলিয়ে নেন। এ একটি জিনিষ আছে যেটি আমি 


২৫৮ 


তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল বদি দিই সেত্ারই 
ফুল, জল যি দিই সে তারই জল- কেখল ইচ্ছ। ঘি 
সমর্পণ করি, সে আমারি ইচ্ছা! বটে। 

অনন্ত ব্রহ্জাণ্ডের ঈশ্বর এইখানে তার তীশ্বর্য খর্ব 
করেছেন। আমার কাছে এসে ব্লচেন, আমি 
রাজখাজন! চাইনে, আমাকে প্রেম দাও। হে প্রেম- 
স্বরূপ! তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তুমি এত 
কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক হাষ্টিছাড়া "আমি"র 
লীলা ফেদে বসেছ, এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার 
সম্পদ দিয়ে সেটি গাবার জন্যে আমার কাছেও হাত 
পেতে দাড়িয়েছ। 

তাই ঘন্ধি না হ'ত, তবে এ গানটি গাইতে কি আমার 
সাহস হ'ত? 

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাঁধ! ভাডিয়া দাও-_ 

মাঝে কিছুই রেখোন। রেগোনা-_ 

থেকোন! থেকোনা দুরে |” 

এ কেমন প্রার্থনা? এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ 
কেমন করে এ কথ। কল্পনাতেও এনেছে এবং মুখেও 
উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম 
হবে? বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার 
তুলনায় মান্য যে এত ছোট যে কোন অক্ষের দ্বারা তার 
পরিমাণ কর! হুঃসাধ্য। 

এমন ধে অচিস্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর_তারই 
সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কি না প্রেম 
কর্বে! অর্থাৎ, তাহার রাজ-সিংহাসনে একেবারে 
তার পাশে এসে বস্বে 1. অনস্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্র 
তার জগতযজ্ঞের হোম-হুতাশন যুগযুগান্তর জল.চে, 
আমি সেই বধজ্ঞনক্ষত্রের অপীম জনতার এক প্রান্তে 
ঈাড়িয়ে কোন্‌ দাবীর জোরে দ্বাবীকে বলছি, এই 
ঘজেশ্বরের এক শধ্যায় আমাকে আসন দিতে হবে? 

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করুতে চায়, এ কি 
তার অত্যাকাক্ষ।র অশান্ত উম্মত্তত1, অহঙ্কারের চরম 
পরিচয়? 

কিন্তু অহস্কারের একট! যে লক্ষণ নিজেকেই ঘোষণা! 
করা, সেটা ত এর মধ্যে দেখচিনে-_-এ যে নিজেকে 


ভারত-মহিল!। 


[ ৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা 


একেবারে বিলুণ্ত কর1। তার প্রেমের জন্তে 'ধে লোক 
ক্ষেপেছে, সে যে নিজকে দীন কবে? সকলের পিছনে 
এসে ধীড়ায়, ধার ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারী 
তাদের পায়ের ধূল। পেলেও সে যে বাঁচে। 

সেই জন্যে, জগৎ স্যার মধ্যে এইটেই সফলের 
চেয়ে আশ্চর্য বলে বোধ হয় যে, যাব তীর প্রেম 
চায়_ এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড় সত্য-_ 
বড় লাভ-_বলে চায়। 

কেন চায়? কেন না, সে যে আধকার পেয়েছে। 
হোন না তিনি বিশ্বঙ্গগতের রাজাধিরাঞ্গ, এই প্রেমের 
দাবী তিনিই জন্মিয়ে দিয়েছেন, আবার প্রেমও তারই 
সঙ্গে। এতে আর তয় লক! কিসের ! 

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ “আমি” করে তুলে 
সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। এক দিকে 
বিরাট ব্রন্ধাঙ, আর এক দিকে আমার এই আমি! 
এ রহস্য কেন? এই ছোট আমিটির সঙ্গে সেই পরম 
আমি যে মিল্বেন! 

এমন যদ্দি না হ'ত তবে তাঁর জগত্-রাজ্যের একলা 
বাজ! হয়ে তার কিসের আনন্দ? কোথাও ধার কোনো! 
সমাজ নেই তিনি কি ভয়ঙ্কর এক্লা, কি অনন্ত এক্‌ল1! 
তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেষের জোরে এই তার 
একাধিপত্য এক জায়গায় বিসর্জন করেছেন! তিনি 
আমার এই “আমি” টুকুর আনন্দ-নিকেতনে বিশেষ 
করে নেমে এসেছেন। বলে দিয়েছেন, "মাযার চন্দ্র 
স্থয্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিনাব করতে 
হবে না। কেন না ওজনদরে তোমার দাম নয়। 
তোষার দাম আমার আনন্দের মধ্যে-তোমার সঙ্গেই 
আমার বিশেষ প্রেম বলে'ঠ তুমি হয়েছ, তুমি আছ ।” 

এই খানেই আধার এত গৌরব যে, তকে সুষ্ধ 
মামি অন্বীকার করতে পারি। বলতে পারি_"আমি 
তোমাকে চাই নে!” সে কথা তীর পুলোজলকে বলতে 
গেলেও তারা সহা করে না-_তারা তখনি মারতে 
আসে! কিন্তু তাকে যখনি বলি, "তোমাকে আমি 
চাইনে, আমি টাক] চাই, খ্যাতি চাই,” তিনি বলেন, 
“আচ্ছা! বেশ |” বলে চুপ করে বসে থাকেন! 


ফাপ্তন, ১৩১৫ ।] 


স্পা 





পাশা পপিিপাশসস্পিসপিসপসি পপি ও সি তাস পশানপিপাসপিচপি এপস পাস 


এদিকে কখন এক সময় হাঁস্‌ হয় ধে, আমার 
আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি ত 
আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই-_টাকাকড়ি ধনদৌলৎ 
কোনমতেই সেখানে গিয়ে পৌছায় নাবাইরে 
আবর্জনার মত পড়ে থাকে । সেখানে ফাক থেকেই 
যায়! সেখানকার সেই একল! ঘরটিকে জগতের আর 
একটি মহান্‌ এক্‌ল1 ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে 
পারে না। যে দিন বলতে পারব, আমার টাকায় 
কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, 
তুমি এস; যে দিন বল্তে পারব, চন্তরন্র্যাহীন একল৷। 
ঘরটিতে তুষি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন 
আমার “আমি” জন্মের মত সার্থক হবে! 

আমাদের অস্তরাত্মার “আমি”,ক্ষেত্রের একটা বিশ্ব 
ব্ষাগুছাড়৷ নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত 
আছে, জগত্জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে! আকাশের 
নীলিমায়, বনের শ্তামলতায়, ফুলের গন্ধে, সর্ধব্রই তার 
সেই পানের চিত ধরা পড়েছে যে! সেখানে যদি তিনি 
রাজবেশ ধরে আসতেন, 'তাহলে জোড়হাত করে 
মাথা ধুলোয় লুটিয়ে তাকে মানতুম-_কিন্তু জায়গায় 
তিনি ষে বন্ধুর বেশে ধীরপর্দে আসেন, একেবারে 
একলা আসেন, সঙ্গে তার পদাতিকগুলো৷ শাসনদণ্ড 
হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে আসে না, সেই জন্যে পাপ 
ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধ থাকে ! 

কিন্ত এমন করলে ত চলবে না! শাসনের, দায় 
নেই বলেই লক্্মীছাড়।৷ যদি প্রেমের দায় স্বীকার না 
করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস দাসাচুদাস হয়েই 
ঘুরে যরবে ! মানবজন্ম যে আনন্দের জন্ম সে খবরট! 
সে একেবারেই পাবে না! ওরে, অন্তরের ষে নিভৃততম 
আবাসে চন্রসু্য্যের দৃষ্টি পৌঁছায় না, যেখানে অন্তরঙ্গ 
মাচছষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একল৷ 
তারই আসন পাতা, সেইখানকার দরজাট! খুলে দে", 
আলে জেলে তোল. ! যেমন প্রভাতে সুষ্পন্ট দেখতে 
পাচ্ছি, তার আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে 
আছে, যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি, তার 
আনন্দ, তীর ইচ্ছা, তার প্রেম, আমার জীবনকে সর্ব 


ভারত-মহিল! । 





২৫৯ 


স্পা ০ এ পা্পীশিস্সি ৯টি পপি পীপাশাশিশী পাশপাশি ৬ পাশপাশি পাশা 


নীরন্ধ,নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে! তিনিও গণ 
করে বসে আছেন, তার এই আনন্মূর্ি তিনি আমাদের 
জোর করে দ্রেধাবেন নাবরঞ্চ তার এই জগৎজোড়। 
সৌন্দর্য্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে, 
তবু তিনি এতটুকু জোর করবেননা । যে দিন আমার 
প্রেম জাগবে, সে দিন তার প্রেম আর লেশমাত্র গোপন 
থাকবে না। কেনে “আমি” হয়ে এত দিন এত 
ছঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরচি, সেদিন সেই বিরহ-ছ:খের 
রহস্য এক মুহুর্তে ফাস হয়ে যাবে। 

হে আমার গ্রাণের প্রাণ, জগতের সর্বসাধারণের 
সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে! ধূলির সঙ্গে 
পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মহুষ্যের সঙ্গে 
আমার মিল আছে। কিন্তু এক জায়গায় একেবারে 
মিল নেই--যেখানে আমি হচ্চি বিশেষ। আমি যাঁকে 
“আমি” বল্চি এর আর কোনে দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের 
অনন্ত হৃষ্টির মধ্যে এ সৃষ্টি অপূর্ব-_-এ কেবলমাত্র “আমি”, 
একলা “আমি”, অনুপম অতুলনীয় "আমি”। এই 
"আমি*র যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ-_-সেই 
মহাবিঞ্গন লোকে, হে আমার অত্তর্য্যামি, তুমি ছাড়া 
কারে! প্রবেশ করবার কোনে! জো নেই। 

প্রভু, সেই যে একল! আমি, বিশেষ আমি, তার 
মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবিরাব। 
সেই বিশেষ আবিরঁবটি আর কোনে! দেশে কোনে 
কালেই নেই । আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক 
করব প্রভু! এই আমি নামক তোমার সকল হতে 
স্বতন্ত্র এই যে একটী বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ 
লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব একের সঙ্গে এক 
হয়ে মিলব! 

এই আমিটিকে অনার্দিকাল থেকে তুমি বহন করে 
আন্চ। কত হৃর্য্য-চন্ত্র গ্রহ-তারার মধ্যে দিয়ে একে 
তোমার পাশে করে হাতে ধরে নিয়ে এসেচ, কিন্তু কারো 
সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেলনি! কোন্‌ নীহারিকার 
জ্যোতির্শয় বাম্পনির্ঝর থেকে এর অণু পরমাণুকে চালনা 
করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির ভিতর 
দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ! 
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তোধার সেই অনাদিকালের সঙ্গ যে আমার এই 
দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনা'দকাল থেকে 
আজ পর্য্যস্ত অনন্ত স্ষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ 
রেখাপাত হয়ে এপেছে, সেটি হচ্চে এই “আমি”র রেখ! । 
সেই তুমি আমার অনার্দি পথের চালক, অনস্ত পথের 
অদ্বিতীয় বন্ধু। তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে 
আমার জীবনের মধ্যে উপলদ্ধি করব। আর কোনে 
কিছুই তোমার সমান না হোক. তোমার চেয়ে বড় না 
হোক! আর আমার এই যে একটা পাধারণ জীবন, 
ঘা নানা ক্ষুধা তৃষ্ণা চিন্তা চেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত 
তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি, 
সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না উঠে। আমি 
যেখানে জগতের সামিল, সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর 
বলে মানি--কিন্তু "আমি রূপে তোমাকে আমার 
একমাত্র বলে জান্তে চাই। এ আমি-ক্ষেত্রেই আমার 
সব দুঃখের চেয়ে পরম ছুঃখ_তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ 
অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ -_আমার সব সুখের চেয়ে পরম 
জুখ তোমার সপে মিলন অর্থাৎ প্রেমের স্থথ এই 
অহঙ্কারের দুঃখ কেমন করে ঘুচববে, সেই ভেবেই বৃদ্ধ 
তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহঙ্কারের ছুঃখ কেমন 
করে ঘোচে, সেই জানিয়েই থ্রীষ্ট গ্রাণ দিয়েছিলেন । 
ছে পুর হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অস্তরতম 
প্রিয়তম, এই আমি”-নিকেতনেই যে তোমার চরম 
লীলা, এই জন্টেই ত এইখানেই এত নিদারুণ হুঃখ, 
এবং সে ছুঃখের এমন অপরিসীম অবপান ! সেই জন্যেই 
ত এই খানেই মৃত্যু এবং অমৃত, সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ 
করে উৎসারিত হচ্চে। এই দুঃখ এবং সুখ, মিলন 
এবং বিচ্ছেদ, মৃত্যু এবং অমৃত, তোমার দক্ষিণ ও বাম 
ছুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধর] দিয়ে যেন বল.তে পারি__ 
আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছু চাইনে। 
ও শাস্তিঃ, শান্তিঃ, শাস্তিঃ ৷ 


ভারত-মহিল!। 





[৪র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা! ৷ 


পাশ শষ্পাসপান্পীশি ইতি শিপশাটি সিপিসিশ পাত শা পাপ্পিশিশিপিস্পশ তা পি ০ সাস্পিশিিস্পিপাশাশাশি- 


চিত্র-বিচার। 


শ্রীযুক্ত নুরেন্্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয় সম্প্রতি “লক্ষণ, 
সেনের্‌ পলায়ন নামক এক খানি চিত্র অক্ষিত করিয়া, 


তাহ! মুদ্রিত করতঃ বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির করিয়া- 
ছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসে লক্ষমণসেনের পলায়ন স্থুপরি- 


চিত ঘটন1। কিন্তু ঘটনাটা সত্য কি না সে বিষয়ে 
অনেকেরই সন্দেহে আছে। এ সম্বন্ধে প্রচলিত বিবরণ 
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পঙ্গেশ্বর রাজা লক্্মণসেনের জন্মের পুর্বে তাহার 
জননীর গর্ভবেদন! উপস্থিত হইলে গণৎকারগণ বলিলেন, 
"এ অতি অশুত সময়, এই সময়ে রাজকুষ।র জন্মগ্রহণ 
করিলে অতি অমঙ্গল ঘটিবে, কিন্তু আর দুই ঘণ্টা পরে 
জন্মগ্রহণ করিলে তিনি আশী বৎসর কাল রাজত্ব করিতে 
পারিবেন ।” ভাবী সন্তানের অমঙ্গলাশঙ্কায় জননী ভীত 
হুইলেন। তিনি আদেশ করিলেন, তাহার পদঘ্য় 
উর্দদিকে বাঁধিয়া তাহাকে ছুই ঘণ্টা কাল ঝুঁলাইয়া র।ধ। 
হউক; তাহাই হইল। প্রসব কালীন এই কষ্টে প্রশ্থুতি 
মৃত্যুযুখে পতিত হইলেন। কিন্তু লক্্মণসেন সত্য সত্যই 
আশী বৎসর রাক্গত্ব করিলেন বক্তিয়ার খিলজি যখন 
নবদ্বীপ আক্রমণ করেন, তখন তাহার ১৭জন অশ্বারোহী 
সৈগ্টের আগমন-সংবাদ মাত্র পাইয়া লক্ষ্রণসেন খিড়কী 
দ্বার দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। উড্ডীয়মান 
পাল-বিশিষ্ট যয়ুরপঙ্ধী নৌকা ঘাটে বাধা. বৃদ্ধ লক্ষমণসেন 
লাঠি তর করিয়া নৌকায় উঠ্িতে যাইতেছেন, ইহাই 
আলোচা চিত্রের বিষয় । 

লক্মণসেনের পলায়ন বৃত্তান্ত যে কল্পনা প্রস্তত বঙ্ষিম- 
চন্দ্র তাহা ইঙ্গিত করিয়া! গিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা- 
প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত অঞ্ধকুমার মৈত্র 
মহাশয় গত জানুয়ারী মাসের “মডার্ণ রিভিউ” নামক 
পত্রে এই চিত্র উপলক্ষে তাহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি, বলেন এই কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনা-গুসুত | আমরা 
সংক্ষেপে তাহার প্রবন্ধের মর্ম অস্থবাদ করিয়। দিলাম । 

প্বক্তিয়ার খিলজির আগমনের ৬০ বৎসর পরে 
মিনহাজ-ই-সিরাজ বক্তিয়ারের বৃদ্ধ সেনাদিগের মুখে 


ফল্কুন, ১৩১৫ । 


গুনিয় তাহার *তাবকুয়াৎ-ই-নাসেরী” গ্রন্থে এই কাহিনী 
লিপিবদ্ধ করেন। তাহ! হইতে বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাসে 
এই কাহিনী প্রচলিত হুইয়াছে। 

কিন্তু সত্য সত্যই কি বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজ। তাহার 
রাজধানীর পথে ১৭জন মুসলমান অশ্বারোহী দেখিয়। 
পলায়ন করিয়াছিলেন? বদি তাই হয় তবে এই হ্ত- 
ভাগ্য অপদার্থ কে, যে তাহার নিজের এবং স্বজাতির 
্বৃতিকে অনন্ত কালের জন্ত হীনতায় জড়িত করিয়া 
বাধিয়াছে? 

গ্রীক ও চাইনিজগণ এদেশে বাস করিয়া! বাঙ্গালী- 
চরিত্রে কাপুরুষতা দেখিতে পায় নাই। কাশ্মীরের 
ইতিহাস-বেত্া কহুলন, ভারতে মুসলমান প্রবেশের 
সমকালেও গৌড়ীয় বীরত্বের নিদর্শসন্বরূপ বাঙ্গালী 
সৈন্ঠ কর্তৃক কাশ্মীরের অন্তর্গত ত্রিগ্রামী নগর অবরোধের 
কথা স্ুললিত সংস্কৃতে বর্ণন করিয়াছিলেন । 

এততদ্বযতীত নবাবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি সমূহ হইতে 
জানিতে পার! যায় £-(১) বঙ্গের পাশরাজগণ মগধ 
পর্য্যন্ত তাহাদের বাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। (২) 
তাহারা আধুনিক যুগের পর্যাস্ত শাসন করিতেন। 
(৩) তাহার] পুর্র্ব ও উত্তর বঙ্গ পর্য্যস্ত রাজ্যবিস্তার 
করিয়াছিলেন। (৪) কর্ণাট-ক্ষত্রিয় বংশীয় সেনরাণগণ 
দক্ষিণ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং 1৫) বিজয়ী 
ব্জয়সেন বরেন্ত্রভূমিতে ' রাজসাহীতে . প্রতুত্ব বিস্তার 
করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র বল্লালসেন গৌঁড় অধিকার 
করিয়াছিলেন এবং তত্ক্ালের এক দ্রন প্রসিদ্ধ যো 
ছিলেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেন পিতার 
রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া! তাহার লক্ষণাবতী 


নাম দিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে কামরূপ হইতে 
পশ্চিমে কাশী পর্য্যস্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়া জয়লাত 
করিয়াছিলেন। (৬) মিনহাজ-ই-সিরাজ ব্যক্তি- 


য়ারের আবির্ভাবের ৬. বৎসর পরে বঙ্গে আসিয়া 
বঙ্গদেশকে পূর্ববঙ্গ ) লক্ষণের পুত্র বিশ্বর্ূপের শাসনা- 
ধীন দেখিয়া! যান। বিশ্বরূপ-খোদিত তাত্রশাসনে লিখিত 
আছে “স গর্গববনান্বয় প্রলয়কালরূদ্রে। নৃপঃ,,-- অর্থাৎ 
তিনি গর্গ ( ঘোরীয়) বংশোত্তুত ঘবনগণের প্রলয়কালীন 


ভারত-মছিল৷ 


২৬১. 


রূদ্রের জ্ঞায় (বিনাশকারী) ছিশেন। (৭) বঙ্গদেশ 
তৎকালে (ক) রাঢ় (ে) বরেন্্র (গ) মিথিলা ঘে 
বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) উ) ঝাগ্ড়ী এঠ পাঁচ হাগে ধিভক্ত 
ছিল এবং তাহার তিনটা রাজধানী ছিল £--(১) পূর্ববঙ্গে 
বিক্রমপুর (২) উত্তর বঙ্গে লক্ণাবতী এ রাট়ে লকনর। 
(৮ অন্থমান ১২৫ খুষ্টাকে দিনাজপুরের অন্তর্মত 
দেবকোটে বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষপণাবতী 
প্রদ্দেশের কয়েকটী মাত্র পরগণা অধিকার করেন ও 
তাহার সেনানীদিগকে জায়গীর দিয়া এই সকল পরগণায় 
প্রতিটিত করেন। লক্মণাবতী ( গৌড়) ও দেবকোটের 
পার্খববর্তী কোন কোন স্থানে মাত্র এই জায়গীরের নিদশন 
পাওয়৷ যায়। (৯) মুশলমানগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ 
সত্বেও উত্তর বঙ্গের র।ঙজাগণ দীর্ঘকাল অর্ধ স্বাধীনতা রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

এই সকল মুল্যবান তত্ব বর্তমান থাকিতে তাহার 
বিরুদ্ধে বক্তিয়ার খিলজির বৃদ্ধ সেনাগণের যৌধিক 
গল্প-( একমাঞ্জ যাহার উপর মিনহাজের কাহিনী 
প্রতিষ্ঠিত) কতটা শিশ্বাসযোগ্য তাহা প্রনিধানের 
বিষয়্। 

এই গল্পটীর মূল রায় লছমনিয়া নামক জনৈক রাজার 
পলায়নের সঠিত সংস্ষ্ট। তিনি নওদিয়] (নবদ্বীপ বা 
নদীয়া নহে. নামক তাহার রাজধানী হইতে মিথিল। দেশ- 
প্রচলিত লক্ষণাব্দের অনুমান ৮* সনে পলায়ন করেন। 

এই বায় লছমনিয়া কে. তাহার রাজধানী নওদিয়! 
কোথায়, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ পর্যাস্ত পাওয়া 
যায় নাই। সাধারণতঃ রাঞ্যারন্তের সময় হইতে রাগগার 
নামে সম্বৎ গণন1 আরম্ত হয়, কিন্তু এ স্থলে তাহার ব্যতি- 
ক্রম করির়। লক্ণসেনের দন্ম হইতে বর্ষ গণনা করিয়া 
লক্ষণ সম্বতৈর হিসাব করিতে হয়। 

ইহ। বল। অনাবশ্তক যে কতকগুলি কল্পনা জল্লন! 
না করিলে যে কাহিনী বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, ভাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাকিতে সেই 
কাহিনী বিশ্বাস কর! উচিত নহে। 


কিন্তু কথিত জাছে, লপ্রণসেনের জঙ্মের পর্ব হতেই গর্ভ 


সন্ত।নের নামে রাজা শ।সিত হইয়াছিল! 


২৬২ 
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শ্রীযুক্ত আর, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক বুদ্ধগয়ার শিলাপিপি হইতে দ্েখাইয়া- 
ছেন যে, লক্ষণ পেন তন্নামে প্রচলিত সম্বতের ৫১ 
বৎসরের অধিক ভীবিত থাকার কথা সত্যবিরুদ্ধ হইয়। 
দাড়ায়।” 

শ্রীযুক্ত মৈত্র মহাশয় লক্ণ সেনের পলায়ন সঘদ্ধে 
প্রচলিত কাহিনীর বিরুদ্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহা এীতি- 
হাসিক সমাঙ্ছে গৃহীত হইবে কি না, আমরা জানি না। 
কিন্তু ঘটনার সত্যত। সম্বন্ধে ঘখন সন্দেহ আছে এবং 
সেই সন্দেহ অনেক দিন হইচ5 চলিয়া আসিতেছে তখন 
আমাদের শ্বদেশী চিত্রকর এই অগ্রমাণিত জাতীয় 
কলক্ষের পরিচয় জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিবার গন্য 
এই চিত্র অন্ষিত করিয়া ভাল করেন নাই। চিত্রের 
শত শত উপকরণ বিদ্যমান ধাকিতে-যাঙার সত্যতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ মাছে-_এমন বিষয়ে চিত্রাঙ্কণের আব- 
শ্বকতা কি? আর সত্য হইলেও এরূপ চিত্র দ্র! কোন 
উপকারের প্রত্যাশা! করা যায় না। 

সৌভাগ্য ক্রমে চিত্ররশিল্পের উন্নতির প্রতি ভারত. 
বাসীর দৃষ্টি আৰুষ্ট হইয়াছে । আমরা আশ! করি, চর্চা 
স্বারা ক্রমেই এই শিল্পের উন্নতি হইবে। কিন্তু চিত্রকর- 
গণ আর একটু সাবধান হইলে ভাল হয়। এই সংখায় 
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বস্থু মহাশয়ের সম্পাদিত “সরল 
কাশীরাম দ।স” হইতে ”শমীবৃক্ষ তলে অর্জ,নের রণসক্জা” 
নামক আর এক থানি চিত্র আমরা প্রকাশ করিলাম 
যোগীন্দ্র বাবুর রামায়ণ ও মহাভারতে কয়েকখানি অতি 


সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ২1১ খানা 
চিত্রে চিত্রকরের নিতান্ত অজ্ঞত! প্রকাশ পাইয়ছে। 
উপরোরিখিত চিত্রথানি কিরূপ হান্য+র হইয়াছে পাঠক 
পাঠিকা গণ দৃষ্টিপাত মারই বুঝিতে পারিবেন। চিত্রকর 
যেন নিতাতস্ত বিদ্রপ করিবার জন্যই চিত্রথানি অঙ্কিত 
করিয়াছেন। দেঁবসেনাপতি বার্তিক যেন বাঞগগ।লী 
কুম্তকারের হাতে পড়িয়া “কুল বাবু” সাজিয়াছেন, 
অর্জ,নকে পর্ভমান চিত্রকর তেমনি নুতন বাঙ্গালীপ্জ।যাই 
বাবু" সাঞ্জাইয়াছেন। আমরা আশা কর বাঙ্গালার 
বাজারে ইতিহাস বিরুদ্ধ ও স্বভাব বিরুদ্ধ চিত্র আমর! 
আর দেখিতে পাইব না। 





ভারত-মহিল! । 


পপাক্পীপাশপিস্পা ৮ পরর্পিশি পাপা শপাপাশাশীশা্পিাশিশি লিপ শাশপাশা 


[৪থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। 


পাস পামপিপপ্পসয 





কাছে। 


কাছে যবে থাকি আমি, পারিনা বুঝিতে 
*তোমার মহিমা, তব প্রেম সাগরের 
তলহান গভীরত। | বাসনা খু'জিতে 
নাহি হয়, কোথ। আছে তব হৃদয়ের 
কোন্‌ খানে লুক্কায়িত আমার লাগিয়া 
পরিপূর্ণ সুধাতাণ্ড। যেন মদ্দিরায় 
অবশ চেতনাহীন স্বপনে জাগিয়া 
সারা রাক্রিদিন সখি, মোর কেটে যায় । 
কে তুমি, কি ভাবে বিশ্বে চালাইছ মোরে 
কেনে সেবিছ মোরে দেবতার প্রায়, 
কি শর্গ হ্থজেছ তুমি মোর ক্ষুদ্র ঘরে, 
কিছু না বুঝিতে পারি, বোঝা নাহি যায় 
মুগ্ধ শুধু চেয়ে চেয়ে তোমার নয়ানে, 
জ্ঞান হারা থাকি আমি বিভোর পরাণে। 
ঈীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নারী-দংবাদ । 


শ্রীমতী ছ্বারকণীবাই কমলাকর নাঁয়ী জনৈক বিবাহিতা 
মহিল৷ কিছু দিন পূর্বে মান্ত্রাঙ্জ মেডিকেল কলেজের 
শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার 
জন্য ইংলগ্ডে গিয়াছিলেন। কৃতকার্যাতা লাত করিয়া 
তিনি সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে 
অভিনন্বন করিবার জন্য সেদিন যান্দ্রাজের “হিন্দু সমাগ- 
সংস্কার সমিতি” (1775 00785 11170) 50181 
এক সমাজিক সম্মিলন 
আহ্বান করিয়াছিলেন গীত বাদ্য, তামাপ! ও যথাবিধি 
জলযোগের পর বিচারপতি শঙ্কর নয়র মহাশয় শ্রীমতী 
ঘ্ধারকাবাইএর কৃতকার্ধযতার জন্য আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া সমিতির পক্ষ হইডে তাহাকে এক অস্ত্রচিকিৎসার 
যন্ত্রের বাক্স উপহার প্রদান করেন। শ্রীমতী ত্বার্কাবাঁই 
অতি বিনয় সহকারে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ করিয়া! 
নিয়লিখিত বক্ত, তা করেন $-- 


1২601) 18559018001) ) 


ফাল্কন, ১৩১৫।] 


সভাপতি মহাশয়, হিলুসমাজসংস্কারক সমিতির 
সভ্য মহোদয়গণ। সমবেত অন্যন্য মহোদয় ও ভদ্রমহিলা- 
গণ! হৃদয়োখিত আনন্দ-প্রকাশের ভাষা সংক্ষিপ্ত. 
আজ ধে আনন্দ উপভোগ করিলাম তাহা প্রকাশের 
ভাষা আমার নাই। আপনারা আমকে যে সম্মান 
করিলেন তাহ! আমার অন্তরকে কিরূপ গভীর ভাবে 
স্পর্শ করিয়াছে তাহ। বল! বাহুল্য মাত্র ' আমি আপন।- 
দের সকলকে এ জগ্চ ধন্যবাদ করি। আপনাদের এই 
সন্ান প্রদরশ্নকে আমি আস্তরিক শ্রদ্ধ। করি। কিন্ত 
এই সম্মান আমার প্রাপ্য নহে, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের যে 
চেষ্টা-_-এই সন্মান তাহারই প্রাপ্য । 

এই প্রচীন দেশে জ্ঞানে মধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরশ্বতী 
এবং ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষমী--উভয়েই স্ত্রীলোক 
কিন্তু কি গাশ্চর্যে।র বিষয় যে, পুকধগণ জ্জানকে কেবল 
নিজেদেরই আয়ত্ব করিধ়। রাখিয়াছেন; “সীভাগোর 
বিষয় ধন সন্বন্ধেও তাহা হয় নাই। কিন্ত ছর্ব্বল! 
নারীজাতি আর হতাশ হইয়। বসিয়া নাই। এ দেশের 
নবজ্ঞানোন্নতি পারিবারিক জীবনেও পরিবর্তন আনয়ন 
করিয়াছে। ইউরোপীয় জ্ঞান অন্তঃপুরের দ্বারে আথাত 
করতেছে এবং অন্তঃপুরেও কোলাহল উপস্থিত 
হইয়াছে। 

কোন দেশের নারীজাতির অধোগতির অর্থ, সে 
দেশের অর্ধ মস্তিক্ষ-শক্তির অপব্যয় । সমাজসংস্কারকগণকে 
ধন্যবাদ, স্ত্রীশিক্ষার বিশ্তারপ্রয়াসী মহোদয়গণকে ধন্য- 
বাদ। বোম্বাই প্রেসিডেন্দীতে শ্রীমতী মালি আকবর, 
মান্্রাঙজ প্রেসিডেন্সীতে শ্রীমতী সথিয়ানাধন. হাইড্রাবাদে 
জুকবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং মহীশরে সৌভাগা- 
বতী শ্রীনতী রুল্সিণী আম্মলের ন্যায় মহিলাগণ বর্তমান 
থাকিতে আমি কি একথা বলিতে পারি না যে, 
ভারতনারী উচ্চ জ্ঞানচক্্া এবং বুদ্ধিতে পশ্চাদপদ 
নহে, এবং শিক্ষা বিষয়ে তাহারা উৎসাহ লাভের 
যোগ্য? 

আপনারা এতগুলি সম্মানিত ও শ্রদ্ধের নরনারী 
আমাকে সমাদর করিবার জন্ত আজ এখানে উপস্থিত, 
তজ্জন্ত আমি আপনারদিগকে পুনরায় ধন্যব!দ করি। 


ভারত-মহিলা । 


পাপা পাপী পপারপি্পি্শশট প্পাপাশিসিিশিদ তল সা পিপি পল ৯ পার্পিসিসলান শার্শা শশা উপরি উপ পস্পাসিত সি পর্ন পিল উপ সপিপানপীপাি 
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আপনারা আম।কে যে উপহার দিয়াছন আমার নিকট 
তাহা অমূ্য। আ'ম যখন এই সকল অন্ন ব্যবহার 
করিব তখন আপনাদের শুভ ইচ্ছা গামাকে কার্ষ্যে 
অঙ্থ প্রাণ”1 আনিয়া দিবে। আমার সৌভ্তাগা যে, আম 
এখন একটী সম্মানিত ব্যবসায় অবলম্বন কারিতে 
ধাইতেছি শ্বীষ্টান শান্ত্রান্থসারে এই চিকিৎস। ব্যবসায়ের 
স্থট্টি আদমের অস্থিপঞ্জর হইতে যখন হবার উৎপত্তি; 
হিন্দু শাস্তান্থসারে__দেবগণ সমৃদ্ধ মস্থন করিয়। যে চতুদ্দশ 
প্রত্র লাত করেন তন্মধ্যে পীবন ও স্বান্থাপ্রদ “অমৃত” 
হস্তে ধারণ করিয়া যখন দেববৈধা প্ধন্বস্থরীর” আবির্ভাব । 

ভারতবাসীর সামাজিক জীবনে নারীর প্রতি 
সম্মান *দর্শনের জন্য পুকুষগণের সামাজিক সন্মিলনীর 
অন্রষ্ঠান কতকটা নূন্তন ব্যাপার। কিন্তু পুরাতনের 
পরিবর্তন হইতেছে, নুতন তাহার স্থান অধিকার 
করিতেছে। 

শ্লীতী এনি বেশাস্তের প্রতিঠিত কাশী সেপ্টল 
হিন্দু কলেজের পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে কাশীর 
মহারাজ] বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ রুরিয়া- 
ছিলেন। শ্রীমতী বেশাস্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক 
স্বাধীনত। লাভ সন্বন্ধে বলেন, "স্বাধীনতা দেবী অতি 
পবিত্র । যে দেশের লেকের মধ্যে আত্মপংযম, নীতি- 
পরায়ণত।, শৃঙ্খলা ও জদয়ের পবিত্রতা থাকে না তিনি 
সে দেশে অবতরণ করেন ন|। উত্তেজক বক্তৃতা, অথব! 
পথে পথে জাতীয় সংগীত গান করিলেই স্বাধীনতা লাভ 
করা যায় না। দায়িত্ববোধ, জনসাধারণের প্রতি 
কর্তবাজ্ঞান, ন্বাধীন জাতি সমূহের ইতিহাস পাঠ, 
আত্মত্যাগ--এই সকল উপায়ে স্বাধীনতা লাত করিতে 
হয়। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দুকলেজ গ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।” 

নিজ।ম রাজ্যের অধীন হায়দ্রাবাদ সহর জলপ্লাবনে 
কিরূপ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, সকলেই সংবাদপক্রে 
পড়িয়া থকিবেন। সহজ সহত্র ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়! 
গিয়াছিল, শত শত লোক মৃত্ঃমুখে পতিত হইয়াছিল । 
এই জলপ্লাবনক্িষ্ট লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য 
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ভারত-মহিল!। 


পা পাপা পস্পাসপিস্পাসপাস্পাশি পাস 


[ €র্থ ভাগ, ১১শ সংখ্যা। 


পাপা 





পা্পাম্পাসপিসপিসটাত 








জনসাধারণ ও সরকারী সৈশ্গণ অনেক শ্রদ করিয়া- টাকায় স্বামীর নামে একটা লাইব্রেতী স্থাপিত হইবে। 


ছিল। নারীগণও এবিষয়ে উদ্দাসীন ছিলেন না। 
সম্প্রতি সাহাযা-সমিতির নারীবিভাগের কার্য্যের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা! পাঠ করিলে দেখা যায়, 
শ্রীমতী হায়দরী ও শ্রীমতী সরোঙ্গিনী নাইড় এই 
উপলক্ষে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল 
৮২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যস্ত তাহারা অকাতরে 
শ্রম করিয়াছেন। শুধু আহারের জন্ত একটুকু সময় 
কার্যে বিরত হুইতেন। উপরোক্ত মহিলাদ্বয় বাতীত 
আরো অনেক ভদ্রমহিলা এই পবিত্র পরসেব৷ কার্ষেয 
বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন' এই ঘটনা উপলক্ষে 
দেখা গিয়াছে যে, যুগষুগাস্তর ধরিয়া মছিলাগণ অস্তঃপুরে 
আবদ্ধ থাকিলেও প্রয়োজনানুসারে তাহার মুক্ত ভাবে 
শ্বগের দেবীর ন্যায় লোকের কষ্ট দূর করিতে পারেন। 
ধাহারা বলেন, অন্তংপুরের মহিলাদিগের অবরোধ 
মোচন করিলে তাহার! নিহাত্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবেন, 
মহিলাদিগের এই কুতকার্যাতা তাহাদের উক্তির 
প্রবল গুতিবাদদ। মহিলাগণ এই জলপ্লাবনক্লিষ্ট লোকের 
সাহাব্য কল্পে পঁচিশ হাজার টাক1 ব্যয় করিয়াছেন এবং 
সকলেই ধলিতেছেন, “হায়দ্রাবাদের জলপ্লাবনপাহাধা 
ভাগারের” অর্থের সর্কোতরুষ্ট ব্যবহার নারীদিগের 
হস্তেই হইয়াছে । 

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী দানশীল! মহিলার মৃত্যু 
হইয়াছে। ইনি পরলোগত জুমনদাস লালুভাইফের 
স্্রী।ইইহার নাম লাদকোর বাই। ইনি আর্থার-রোড 
হাসপাতালে একটী বসন্ত রোগীর বিভাগ নর্ম্মাণ জন্ত 
পঁচিশ হাজার টাকণ দিয়া স্বামীর নামানুসারে তাহার 
নামকরণ করিয়াছেন । কেপোল অনাথাশ্রমে তিনি বার 
হাজার টাক। দ্িয়াছেন। তাহার উইলে দরিদ্রদিগের 
জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিয়। গিম্বাছেন। এই 
টাকা হইতে এক লক্ষ টাক! দ্বার। একটী ফণ্ড হইবে। 
এই টাকার সুদে তাহার ন্বশ্রেণীস্থ দরিদ্র বিধবাগণকে 
সাহাধ্য কর। হইবে । ৫১ হাজার টাকাতে তাহার শ্বামীর 
নামে একটী অনাথাশ্রম স্থাপিত হইবে । ৫* হাজার 





তাহার একটী কন্তা ও এক ভাই এবং বহু আতম্মীয় 
বন্ধুবাদ্ধব ছ্ীবিত আছেন। বঙ্গদেশে এরূপ দান দেখা 
যায় না। 


নাগপুরে সম্প্রতি যে সুর্হৎ শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া 
গিয়াছে তাহাতে নারী শিল্পবিভাগ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছল। 

জাঞ্জিরার বেগম সাহেবা ও -াহার ভর্গিনী শ্রীমতী 
বেগম জেহুয়৷ ফৈজির প্রেরিত দ্রব্যগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ 
ও রৌপোর জবির কাজ, মৌলিক আদর্শ, সাটিনের উপর 
নানারপ কাজ ইত্যার্দি প্রেরিত হইয়াছিল। এই 
দ্রব্যগ্ডাল সম্ই বেগম সাহেবার পরিবারের মহিলাগণের 
দ্বার নির্মিত। 

ভবনগরে রাজকুমারী কুনবেরী শ্রী প্রেরিত শিল্প 
গুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ইহার বয়স ১১ 
বৎসর মাত্র। ইনি দ্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। 
ভবনগরের আর একটী রাজকুমারী এবং আর একজন 
সর্দার-মহিল। বাণী শ্রানন্বকুনবেরবা! সাহেবাও অনেক গুলি 
সুন্বর সুন্দর শিল্প দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন। 

রাজনন্দ গাওয়ের রাণী একটি স্বর্ণের জরির কাজ 
পাঠাইয়াছিলেন। গত শত বৎসরের মধ্যে এরূপ কাজ 
এদেশে আর হয় নাই। নাগপুরের কনিষ্ঠা ভোস্‌লে 
রাণীগণ কতকগুলি প্রাচীন জরির কাজ পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহার মুল্য এগার হাজার টাকা। গোয়ালিয়রের 
রাজমাতা স্বহন্ত-নিশ্দিত জরির কাজ, জাত্রার বেগম 
অভি মনোহর প্রণালীতে পোবাক-পরিছিত পুতুল ও 
শ্রীমতী চিৎ্নবিস স্বহস্তে প্রস্তুত কিংখাব রণ 
করিয়াছিলেন। নাগপুরের পার্শা, বাঙ্গ'লী ও মুসলমান 
মহিলারা নেক দ্রবা প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রবীণ 
মহারাষ্ট্র মহিলাগণও অনেক [জিনিষ পাঠাইয়াছিলেন। 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ইট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্তর সরকার দ্বারা মুদ্রিত । 


নর কস টি ৮ ১২ 


2 বিশেষ গৃ্টিকর খাদা ৮ ] | 


লো 


পি সাই 





উপক্কান্নী ওসব 
১ ও বলকার 


এস, 


দিগের উদরাময়ের 








খত. 
শিশু 
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কেশরঞ্জন কে নাচায়? 
দ্বসারী বলেন-_পকেশরঞ্জন ন! হলে চুল বাধিব ন1।” দ্ুদ্বর যুবক বলেন-_-”কেশরঞছন না! হইলে চুল খারাপ 
হইয়| যাইবে |” ধিনি মস্তিষ্ক আলোড়ন করির। জীবিকাক্জন করেন, তিনি বলেন,_-"মাথ। ঠাণ্ডা রাখিতে পকে শরঞ্জন” 
চাই। “কেশরঞজনের'ঃ কথ! এখন সকলেরই মুখে । কেন, বলুন দেখি? কাঁরপ--"কেশরঞ্জন” ভেসজ-গুণাহিত 
অন্তিষষ-শীতলকারী মছাস্মুগন্ধি মহাঁপকারী কেশ তৈল। কারণ--কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশচিকণ করিতে, কেশ মূলের 
ক্ষযসাধব নিবুত্তি করিতে “কেশরজই* মন্থিভীরন । যে “কেশরঞ্রনের” কণ| পুলের মুখে আপনি কি তাহা ব্যবহারে 
পরীক্ষ। করিয়া! দেখিয়াছেন ? 
এক শিশি ১২ এক টাঁক1) মাগুলাদি পাচ আন! তিন শিশি ২'* ছুই টাক! চারি আনা; মাঞুনাদি এগার 
আন1। ভঙ্গন ৯২ নক টাক) মাগশুলাদি স্বতন্ত্র) 
অশোকারিষ্ট। 
. সর্ঝবিধ স্্রীরোগে এক্স মাত বছ পরীক্ষিত মভোৌবধ। আআযুর্বেদ শাস্টে কষী কণ্যাণকার বছবিধ বছুসূগ্য উধধাদির 
লমাবেশ আছে। রমনী নানান্পপে জননী, ভগিনী, জায়ারূপিণী। রমণী হিন্দু-সংসার লক্্মী। 
মূল্য প্রতি শিশি (এক কৌট| টিক! সমেত ) ১৪৯ দেড় টাকা 1" 
গ্যাকিং ও ভাকমাণ্ডল ৮ "১:1৬, সাত আনা। 
হতাশের আশার কথা- বিনামূল্যে ব্যবস্থা | 
কম্বলের রোগিগণের বাবস্থা অর্ধ আনার টিকিটসহ আন্ুপূর্বিক লিশিয়া পাঠাইলে আম শ্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাই! থাকি 
আমাদের উবধালয়ে তৈল, স্বত, আসব, অনিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতৃদ্রব্যাদি, এবং, 
স্বর্ঘটিত মকরধ্বঙ্গ, মুগনাতি প্রভৃতি সর্ব! সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় । 
গতর্ণমেন্ট মেভিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, প্যারিস্‌ কেমিক্যাল সোসাইটি, লগ্ডন সার্জিক্যাল এড্‌ 
সোলাইটা, ৪ লগ্ুন মোসাইটা অব্‌ কেমিক্যাল ইত্ডস্রীর সন্ভা, 
গভপষেণ্ট মে'ভক্যাল ডিপ্লোম। প্রাপ্ত, 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাঞ্চ। 


১৮১৪ ১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড,-কলিকাত1| 
২৯১ নং কর্ণওছালিন ইট) আমিন প্রেসে ভীত্সবিনাশচজ সরকার বাসা সুর 


চু স্াগ। চৈত্র, ১৩১৫ বব সংখা 








সচিত্র মাসিক পত্রিকা । 
প্রীসরযুবালা দত্ত কর্তৃক বম্পাদিত। 
সুচী । 


১ ভারত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান' শ্রীমতী লক্ষণ আন্ধল ক ২৬ 
.. ২1 আহ্বান (কবিতা) যুক্ত রমশীমোহন ঘোষ বি,.এল, **. ২৬৮. 
০১৩] পররাা-এুকিতা প্রাদতী নির্ঝরিণী ঘোষ তত ২৯৯ 
৮৬1 ইংলাক্ষ-বাণিকার শিক্ষা এ ০০ 85 
'€। -বাসবদতা নি বীনা যোধ *ত ইহ) 
৬। জাগান-রছিলার সামাধিক অবস্থা! রায়ান 
৭1 কিশা-গোতমী রা ননদ ঘন তম ২৭৬. 
৮1 সয়তানের শোক তক ২৭৯ 
৯। কবিবর নবীনচন্ত্র উর মহারাজ পান নন্দী ... ২৮৪ 
৯০] মহীশুর মহায়ানী-কলেজ শ্ীমতীত্ররগগামর বি, এ ০ ই, 
১১.। কবিরা দ্বারকানাথ সেন ্ঃ রঃ ও হার, 


০০ পপ ও ওত পসপাারটি 


-- উ 50418৫41158 08181006৬৪5 105০০ 
ভারত-মহিলা কার্য্যালয়-_উয়ানী, ঢাকা । 
শ্ীছেমেন্জনাখ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 


[রি পে | 4৮ মিটি 
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পাপে, ক 
আও ০ 


পাস লু 

সপ রস উদ চর 

চা স্জপী ৭১? 
স্প্প্প- 


সুরমা! প্রেমোপহারে কোহিনুর । 
মণির অধো শ্রেষ্ঠ “কোহিনুর” । কেন না, কোহনুর আত উজ্দ্রপ, (দোবশুণ্ত, অঠি মনোহর । তেখনি বভ কেশ 
তৈল আছে__তার মধ পল্ররমা” যেন কোহিনূর । সেন না, স্রমা দেখিতে সুর, গুপে অভুপনীয় আর চিদ্ 
ঠথ্থিতে অদ্বিতীয় । নেক কেশটৈল আপনি ব্যবহার করিয়াছেন, স্বীকার করি। কিন্ত সনিবন্ধ অনুরোধ, '৫কবার 
গুরমা বাবার কয়! দেখুন__বুঝুন---স্গন্ধ প্রকৃতই প্রাণোন্মাদিনী কিনা? রম্নী কমনীর কেশকলাপের মৌন্ববা 
বৃদ্ধি করিতে, সতাই তথা অন্থপমের কিনা? গুণের ভুলা, সুগন্ধের তুলনায়, ইছ! আঅতুলন না কাজ? 
সত্য সতাই, সুরমা প্রেমোপহার কতিনুর | 
মুল্য।তি । বড এক শিশির মূলা দ* বার আনা। ডাকমাগুল ও প্য/কিং।* সাত আনা। ঠিন শিশির 
মূলা ১২ ছহ টাক1। ভাক্মাগুলাধ ৮/* তের আনা 


অর্জন প্রশংশিত এসেন্স। 


রজনী গন্ধ । 


রজনী-গঞফার গম্ঘটুকু নিতান্তই শিগ্ধ- 
কো মহ । এই কমলতাই বজন্টী-গঞ্চ।র 
নিলন্ব। 


সাবিত্রী । সাবিত সাঝিতী 





মিলন । “মিণনের”  সুবাল 
মিশনের মতই মনোরম । 

রেন্ুকা। আমাদের “রেপুক” 
বিশাতী কাশ্ীপী বোকে অপেক্ষা 
উচ্চ আমন অধিকার করয়াছে। 


চরিজ্রেব মতই পাবন্ধ পদাথ। মতিয়। | আমাদের মতিয়ার 


ফোহাগ । আমাদের সোহাগ || ছু মৌরতে বিলাভী জেসমীনের গৌরব 
৮22২1: টি পরাজিত হইয়াছে! 
প্রাতাক পৃষ্পনার বন্ড এক শাশ ১২ এক ঢাকা। মাঝার দ* আন1। ছোট ॥* স্সট আন।। প্রিরজলের 
প্রীতি-উপহার আন্ত একব্র বড় তিন শিশ বা আডাহ টাক।। মাঝার চন শশি ১২ হই টাঞ্। ছোট তিন 
“ শিশি ১* পাচ পিকা। মাশুলাদি হ্বততস্্রা। আমাদের শ্যাভেগ্ার ওয়াটার এক শিশি দ* বার আশা, ভাকমাগুল 
1/* পা9 আনা। আডকলোন ১ শিশি ॥* আট আনা । মাগুলালি।/* পাচ আনা) আমাদের অটে। ড রোজ, 
আট। আব নিরোলী, অটে। অব্‌ মতিয়া ও অটো অব খস্থস্‌ অতি উপাদের পদাখ। “প্রতি শিশি ১২ এক টাকা, 
ভঙ্গন ১*২ দশ টাকা। 
মিক্ধ অব. রোজ ।--ইহার মনোরম গন্ধ জগতে জতুলনীয়। ব্যবচারে ত্বকের কোমলতা! ও সুখে লাবণ 
নুদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি প্রতি চণ্মরোগ সকণও ইছাদ্বার। অটিবে দুগীভূঙ্ হয়। সূল্য বড়শিশি ॥* আট? 
আনা, মাণুগাদি।/* পাচ আন । 
এসেন্দের জন্র নানাপ্রকার নুনর শিশি ও এসেকোর অন্যান্য সমত্ত সাজসরঞজাম আমর! খুচরা ও পাইকরী 
বিক্রঃ:ঘ প্রচূ? সংগ্রহ রাখিয়াছি। সুণ্য বাজার দর অপেক্ষা আনেক কম। পরীক্ষ। প্রার্থনীয়। 
এস, পি, লেন এণ্ড কোম্পানী, 
ম্যাহৃক্যাকৃচারিং কেনিইল্‌। 
১৯২নং লোক্কার চিৎপুর রোড, কলিকাড। ! 





সোগাগের মই চিন্তাকর্ষক। 





জাডাসর যা! ন্যাশনাল সোপ । 
ল'মাবিলাস তৈল । খারাপ সাবান ব্যবহারে চর্ম দুষিত হয়, 


হদ্দি নানাবিধ শিরঃপীড়1। এবং চর্মরোগ নিবারণ অতএব অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিয়! 
করিতে চান তবে মহছোপকারী, স্নিগ্ধ সৌগন্ধমক্র সাবান ব্যবহার কর! কর্তব্য। স্থৃবিজ্ঞ রাসা- 


লক্মীবিলাস তৈল” বাবার কক্ষন। €কান প্রকার িনিকগনৈ যার পরীকিত তর জাভা 
দুষিত পদ্দার্থ ইহাতে নাই। ইহ! গুণে অতুলনীদ্র-_ 


শাস্তোক্ত বিধ'নে প্রস্তত। ভারতের সর্বত্রে এই বিগত শিল্পপ্রদর্শনীতে 
তলের চাদর । শনাল রা 
মূল্য প্রতি শিশি ৪* আনা । বোতল ২.টাকা। হ্যা সোপ এ 
ভাকমাশ্ুল ও প্যাকিং স্বতস্ত্র। বিশু তাও উতর তার জন্য 
মিরাপ বা সরবৎ 
শ্রীষ্ষের প্রাহূর্ভাৰে সকলই ছটফট করিতেছেন, জব্ণ পদক 


এ সময় হৃণীতল, হ্ুপেয়' জিগ্ধামগ্রী ভিন্ন আর কিছু 
ভাল লাগে,কি ? ছামাদিগের শসরাপ ৰা! সরবৎ+ 
শীতল জলে মিশাইয়া একবার পান করুন। সর্ব 
শরাঁর শীতল হুইবে। ' দারুণ প্রীন্ম বিদুরিত ছইঘ।! দেশী ভাল সাবান ব্যবহ র করিতে হইলে 
স্নিত্রা নাসিবে। দেহের ও মনের ক্লান্তি থাকিবে ন্যাশনাল সাবানই ব্যবহার করিতে হইবে । 


পুরক্কার লাভ করিয়া 


না। সুমি ও 'হ্থস্বাহছ। রাসারনিক প্রক্রিয়া পারিজাত ওখাঁনা এক বাক ১০ 
প্রস্বত 1 কোহিনুর ঙ্চ স্চ ১০ 
দেশীয় শিল্লের অভাবনীয় উৎকর্ষ । বিজয়া মী 
নি ক চি 
প্রাণমনোছারী, লৌরভমর পুষ্পসার আল ,বঙ্গনাপীর মুকুল ্ টা ১৯ 
খরে ঘরে সমাদৃত। স্বদেশজাত ফুলে শ্থদেশজাত গোলাপ রর ৫ 7/০ 
এই জিগ্ধ, সুমিষ্ট এসেন্ন দেশের গৌরব, বাঙ্গাপীর চন্দন রী রি 0০/০ 
খনন্দের জিশ্ষ, খ্রিয়জনের হদয়ের ধন। বঙ্গলঙ্গনী রি 1০ 
চি 
মালভী, চল্পক, বেলা, সেফালিকা, আযাসমিন অন্যান্য নান। প্রকার সাবানের জগ নিশ্ 
বোকে, পিপি অব. দি ভ্যাপি পুষ্পসার--সকল গুণিই 
উৎকৃষ্ট, ব্যবহার করিলে ভূলিতে পারিবেন না। ঠিকানায় পত্র লিখুন । 
সলা__ প্রত্যেক শিশি ১২ এক টাকা মাত্র। ম্যানেজার 


ল্যাভেশ্ডার ওকাটার-_সৃল্য প্রতি শিশি 1৩/*। 


ম্যান্থফ্যাকৃচাঁরিং পারফিউমার্স এম, এপ, বন এগড কো ন্যাশান্যাল সোপ ফ্যাক্টরী । 


২২২ নং পুরাতন চিনাবাঞার, কলিকাভ।। ৯২, অপার সারকিন্টল।র রোল, কলিকা'ত। | 
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চিকিৎস। দ্বার পরীক্ষিত আযুর্েদীয় শুষধ। 


মহামেদরসায়ন 


শমহামেদ-রসায়ন” সেবন করিয়া অল্প মেধা ও বিলপ্ বা নয্ট- 
শ্মতিসম্পন্গ বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাগণ অচিরে মেধাবী হয় 


পাচ ঘন্টার পাঠ এক ঘণ্টায় ক৯স্ছ হয়, এবং গ্ুুনরায় ভুলিয়া 
বাইবার সম্ভাবনা থাকে না। 


“সহামেদ-রসায়ন” জগতে অদ্বিতীয়, 
হহার ম্যায় সর্ববণুণসম্পন্ন গুঁষধ ইতিপুর্ব্বে কাহারও দ্বারা আবিক্ষুত্ত 
হয় নাই । 

“মহামেদ-রসারন+ন্নায়বিক ছর্থলতার আশ্চর্য্য ওঁষধ 
ক্নর্থাশ অতিরিক্ত অধ্যয্সন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত 
চিন্তা, অতিরিক্ত মাত্ক্ষপরিচালন প্রসভৃতি জনিত স্সায়বিক ছূর্ণসলতা! 
€ রি 575৮955170501115 ), স্মরণশক্তির হাস, মস্তক ঘূর্ণন, মস্ভক 


গরম প্রভৃতি, এবং তজ্জনিত উপসর্গশুলির একসাত্র আরোগ্যকর 
তষ্ধ “মহামেদ রসায়ন” । 


“মহামেদ-রসায়ন” মন্তিকষপরিচালনশক্তি বদ্ধক,__ 
অর্থাত, অধিক পরিমাণে সম্ত্িকষ আলোড়ন করার অন্য 
'যাহাদ্িগকে মম্তকের ব্যারামে কষ্ট পাইতে হয়, এবং যাহাদিগকে 
সর্ণবদাই অতিরিক্ত পরিমাণে মস্তিক্ষের চালনা করিতে হয়, 
€ বিচারক, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার, কবি, সম্পাদক, ছাত্র গ্রকভ়তি 


অন্ডিক্ষ স্ষিপ্ধ ও কাধ্যক্ষম রাখিতে হইলে “মহামেদ-রসায়ন” ব্যবহার 
করা কন্তব্য। 


“মহামেদ-রসায়ন” মৃচ্ছণ ওউন্মাদের অব্যর্থ বধ, 


*মহামেদ-রসায়নের”” অলযাদির কথা, 
১ এ্রক্ষ শিশি ১২ এক টাকা, মাশুল 1৮/০ ছক আনা ? ছুই শিশি 
২২ ছুই টাক, মাশুল 17৯ আট আনা; ৩ শিশি ২॥* আড়াই ঢাক॥ 
মাশুল 1৮০ দশ আনা; এবং একতে ৬ ছল শিশি ৫৬ পাঁচ টাকা, 
মাশুল ৮৮৬ চৌদ্দ আনা ইত্যাদি । 
হরলাল গুঃগ্ কবিরাজ । 
হ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, আহছ্িরীটোলা, কলিকাতা! 


লাহিড়ি এ কোম্পানি 


নুবিখ্যাত হোমি গপ্যাথিক ওঁষধ ও পুস্তক বিক্রেতা । 
প্রধান উষধ[লয়--৩৫নং লেজ গ্রীট কলিকাতা। 
শাখা ওষধালয় সমূহ-_( ১) শোভাবাঁজার শাখা, ২৯৫ নং অপার চিপুর রোড, 
(২) বড়বাকার শাখা ২২ বনফিলডস লেন, খ্যোংরাপটি (৩ ) ভবানীপুর 
শাখা, ৬৮ রসারোড, চরকভাঙ্গ! মোড়ের সন্নিকট, (8) বাকীপুর 
শাখা, (ক) চৌহাট্রা, ( খ) বাখরগঞ্জ (৫) পটন শাখা, 
(৬) মথুরা শাখা । 
আসাদের ওষধালয় কলিকাতার কয়েকজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিত্সক মহাশয়গণে বর 
ভত্বাবধানে পরিচালিত । কোন পীড়া বা হোমিওপ্যাথিক সন্থদ্গীয় ষে কোন বিষয় জানিবার ইস্ই। 
হইলে আমাদের ঠিকানায় পত্র লিখিলেই সহ্বর সছুন্তর প্রাপ্ত হইবেন। সর্বপ্রকার হোমি ওপ্যাথিক 
উষধ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক, চিকিংষোপযোগী সমস্ত যন্ত্রাদি যথামুল্যে 
আমাদের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থকে । 
ভবানীপুর শাখা-_আমাদিগের বন্ুগ্রাহক এবং অন্ুগ্রাহক মহাশয়গণের ছারায় অনুরুদ্ধ হইয়া! 
ভবানীপুর ৬৮ নং রসারোডে এই শাখা ওুঁযধালয়টী সংস্থাপন করিয়াছি । আশা! করি ভবানীপুর, কালিঘাট 
চেতলা, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীর বিশেষ স্ৃবিধাজনক হইবে । 
আমাদিগের প্রত্যেক ওঁষধালয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বাঙ্গালা, ইংরাজি, উদ ও হিন্দি ভাষায় 
লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়। 
কয়েকথানি আবশ্থ কীয় বাঙ্গাল! পুস্তকের মূল্য নিদ্মে লিখিত হইল । 
শ্রীযুক্ঞ হরি প্রসাদ চক্রবর্তী কৃত (১) ভৈষজ্যতন্ব ও চিকিৎসা! প্রদর্শিকা,-_ইহা শিক্ষার্থী ও চিকিশসক 
উভয়েই আবশ্থাকীয় সর্বেবাতুকৃষ্ট পুস্তক । মুল্য ৬০, (২) ডাক্তারী অভিধান, মূল্য ১৬ (৩) চিকিতসা 
প্রদর্শিকা মূল্য ৪২ টাকা। 
ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী কৃত (১) গৃহচিকিৎসা মূল্য ৮০, (২) চিকিৎসাতন্ব, প্রতি গৃহস্থেরই 
আবশ্যকীয় পুস্তক, মূল্য ১ ১৪০, (৩) সদৃশ চিকিতসা, হো(মওপ্যাথিক চিকিত্সার অতি বৃহ ও উত্কৃষ্ট 
পুস্তক মূল্য ৭২, (8) ওলাউঠা চিকিতুস11%০ । 
শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমার ভট্টাচাষ্য কৃত (১) স্ত্রীরোগ চিকিৎসা অতি বিশদ ভাবে লিখিত উতকৃষ্ট পুস্তক 
মূল্য ২০ (২) প্লেগ চিকিৎসা, হিন্দি প্লেক চিকিৎসা, 11৮%* (৩) হোমিওপ্যাথিক চিকিশুস কল্পজ্রম ; 
প্রতিমাসে থণ্ডশঃ প্রকাশিত বাতসরিক মূল্য ৩২। 
পত্র লিখিলেই সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান যায়। 
লাহিড়ী এগ কোম্পানী 
৩৫ নং কলেজ ছ্রীট,_-কলিকাতা। 


ইয়ান কেমিক্যাল এগ ফার্শাসিউটিকাযাল ওয়ার্কসের 


অধ্বগন্ধী ওয়া 


শগীরে নববল, বীধ্য ও স্থাস্থ্য পুনরানয়নে এবং 
নিস্তেজ পেশী ও ন্নাযুমণ্ডল সবল করিতে অদ্বিতীয় 
শক্তিশালী মহৌষধ । ইহ শ্বাস, কাস, শোখ, পুরাতন 
মেহ ও বাতব্যধিগ্রস্ত গোগী এবং বৃদ্ধ, ছুর্বল। কুশ ও 
ভগ্নস্বাস্থ্য বাক্তি+ পরম কল্যাণকর। ৪ আনন্দ শিশি 
১২ টাকা, তিন শিশি ২৮* টাকা, ডজন ১১২ টাকা) 
পাউও (ষেল আঃ) ৩॥* টাক11 





জারজিনা। 


সালদার সহিত রাসাসনিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইও- 
ডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় রক্ত পরিষ্কারক 
ক্ষমতায় অমোঘ ওষধ। 

খহ [দবস ম্যালেব্রিয়াদি রোগ ভোগ করিলে বরুৎ ও 
প্লীহার কার্যকারী ক্ষমতার হাস হইয়া রক্ত অবিশুদ্ধ 
হইলে অথবা যে কোন কারণে হন্ত, পদ এবং সমস্ত 


সন্ধিস্থলে বাতের লঞ্চার হইলে পদংশবিহ অধব! পারদের 
খাপব্যবার জনিত নানাগ্রকার চণ্দরোগ, নাসিক! ও 
গলনালীতে ক্ষত' গ্রভৃ'ত উপসর্গ উপস্থিত ইইলে আমাদের 
জারজিন! সেবনে সমস্ত উপসর্গ পমাক গ্রাশমিত হইয়। 
রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ধ হয়। ৪ আউব্দ শিশি 
(১৬ দিন সেবনোপযোগী ১৮* টাকা, ডজন ২০২ টাকা) 
পাউও ভ* টাক!। 
সাবধান! আমাদের “অশ্বগন্ধা ওয়াইন” প্রভৃতি 
কতিপয় ওষধের প্রত্যক্ষ ফলজনিত বিক্রয় বাল্য 
হেতু বাজারে জঘন্য নকল ও জাল হইয়াছে । ক্রয় 
কালীন আমাদের “ইগ্ডিয়ান কেমিকা.। এগ 
ফান্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্” নাম ও টেড মক 
বিশেষ করিয়া দেখিয়া লইবেন; নতুবা বিফল 
হইবেন । 
স্বদেশী ওবধের সম্পূর্ণ তালিকা পুস্তকের অন্ত পর লিখুন। 

একমাস প্রশ্বত কারক 1 
মানেজার-_এস. এন্‌, বসু 
ইত্তিক্ান কেমিক্যাল এগ্ড ফাশ্মীসিউটিক্যাল ওয়ার্কন। 
১ নং ছোগণকুঁড়িয়। গলির মোড়, কণওয়া িসন্্ীট, 
সিমল। পোঃ অঃ) কলিকাতা। 





মহিলাগণের অপূর্থ সুযোগ । 


মাত্‌ হ্বরূপিনী বঙ্গ কুলক্ীদ্ীগের জন্ত এবার আমরা বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়। আমাদের 
বিভ্তৃত কার্যালয়ে স্বতন্ত্র “জেনানার” বন্দোবস্থঃকরিয়াছি। ইহার সহিত পুরুষের কোনও 


সম্পক নাই। এ স্থবিধ! কশিকাতায় কোথাও নাই। 


আসুন-__দেখুন-_পরীক্ষা করুন । 


বেনারস বনে ও পার্শীমাড়ী 





সাচ্চার ভেল ভেট জ্যাকেট ও লুট। | সিক্ষের নৃতন ওড়ান!। | সিষ্কের বডি। 


পূর্বব বঙ্গের ছোটলাট বাহাছুর কর্তৃক একমাত্র নিয়োগ 
পত্র প্রাপ্তবাঙ্গালী টেলারিং ফারম 


গেন এণ্ড কোৎ 
৩৭৪ নং অপার চিৎপুর রোড--কলিকাতা। 


উবানাচরণ চক্রবর্তী এবং ব্রাদাস' ] 
সোল প্রোপ্রাইটারস্‌। ] 


| সিক্ষের নূতন জ্যাকেট | সিক্কের গেজি। 


ভ্ীজমরেন্রনাথ চক্রবন্তী 
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার। 





সেই 
€সাণার বাংলার. ০সানার বই, 
বঙ্গেন্দু কবির 
শুীযুক্ত র্বীজ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভুমি ক?, 


কবি দক্ষিণা রগ্রনের 





বাংলার ঘরে ঘরে আনন্দ মাণিক ! 
পন্িিশোভিভ পব্রিবদ্ধিত নৰ সংস্করণ বাহির হইয়াছে ॥ 
মুল্য পুর্ববব--এক টাকা মাজ। 





বাংলা ভাষার অপুর্ব সম্পদ, 
বাঙ্গালীর *বঙ্গল নাইট্স্ বা বাঙ্গালার “রজনী” 
ংলা মশর.নিশীথ বাশীর স্বর- _হারাণে। দীণার ঝঙ্ষার 
কবি দক্ষিণারঞ্জনেব 





ংল। সাহিত্য-সংসারে পুর্শিমার গগপ । 
প্রকাণ্ড আকার, মুল্য সাধারণ ১11০, উত্কৃষ্ট বাধাই ২২ ॥ 


স্বদেশবীন শ্রীযুক্ত কালীগ্রসক্গ দাস গুপ্ত এম, এ, 
১০] 
কবি শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মঙ্জুমদার প্রসীত 
ভারতের সমুদ্বায় আদর্শ ললনার একীক্কুত জীবনী 


আর্যতনাক্ী ! 


প্রথম ভাগ বাহির হইল । বীরন্ত কবির অস্থত ভাষ্য 
আধ্যনারী আশ্চর্য মধুর হইয়াছে ॥ 
মুল্য এক টাকা মাত্র | 
বাংলার গৌরবের সামঞ্ী 
এই তিনখানা গ্রন্থ লইয়া! আপনার গুহ আলোকিত করুন্দ ৷ 
জট্রাচাধ্য এশু সন্স 


৬৫ নং কলেজ শ্রী, কলিকাতা 


সরল ক্ৃত্তিবান ও সরল কাশীরাম দাস 
পুজ্র, কন্যা এবং পরিবারস্থমহিলাদিগকে কি পুস্তক 
পড়িতে গিলে ভাল হয়, তাহা এখন 
আর ভাবিতে হইবে না। 


বঙ্গভাষার নাররত্ব রামারণ, মহাভারত 


তাহাদিগের উপযোগী করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে । 
মাইকেল মধুসুদনদত্তের জীবনী প্রণেত! 


শ্রী যোঈক্দ্রনাথ বস্তু 


ইহ সম্পাদন করিয়াছেন । 


স্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামায়ণের 


এবং 
শ্রী হীরেন্দ্নাথ দত্ত মহাভারতের 
ভূমিক। লিখিয়াছেন । 


রাসায়ণ, মহাঁভরতে পিবিধঘটনাঁর এবং বদরিকাশ্র্স, সেহ্বন্ধ-রামেশর, গঙ্গোত্রী 
প্রন্ৃতির সর্ববশুদ্ধ পঁয়তালিশ খানি চিত্রে ও ছুল্লভ ষটোগ্রাফে এবং প্রাচীন ভারতের 
দেশ, নগর ইত্য্যদি নির্দেশক সুরঞ্জিত মানচিত্রে উভয় পুস্তক সুশোভিত । পরিশিষ্টে 
ুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দ গুলির অর্থ দেওয়। হইয়াছে । এ দেশে, এরূপ ভাবে, কোন 
প্রাচান কাব্য প্রকাশিত হয় নাই । ছাপা, মলাট, কাগজ অতি উৎরুষ্ট। পিতা মাতা 
হইতে আশ্রিত, অনুগত ধাঁহাকেই দেওয়। যাইত তিনিই পুলকিত হইবেন । ৬৪নং 
কলেজ ছ্রীটে এবং গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়। যায়। 

সাধারণ বাধাই উতরুষ্ট বাধাই ডাকমাশুল 

রামায়ণ ১০ ১৮০ 1০ 

মহাভারত ২৮০ ৩৭. " ॥০ 


সিঙ্গারের শেলাইয়ের কল। 


শেলায়ের কল অত্যন্ত আবশ্কীয় দ্রব্য ইহ! সকলেই একবাক্যে বহুদিন হইতে স্বীকার করিয়। আসিতেছেন 
এক্ষণে ছিনি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার প্রথম প্রশ্ন এই-__কোন্‌ কল সর্বাপেক্ষা উত্কপ্ট ? 

প্রতি প্রৎংসর লক্ষ লক্ষ দিঙ্গারের কল ক্রয় করি! গ্রত্যক্ষ উপায়ে জনসাধারণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। 
আজ পর্যন্ত সিঙ্গার কোম্পানীর বিংশতি কোটার উপর কল বিক্রপন হুইপ! গিয়াছে । ইহাতেই নকলে দিগ্গারের 
ফলের উৎকৃষ্টত! বুঝিতে পারিসেন। ইহার শিল্প কৌশল সর্বোৎকৃষ্ট, গতি অতি ক্রত, চালাইতে কিছুমাত্র 
পরিশ্রম নাই, ইহার শিক্ষা প্রণালী অতান্ত সহঙ্গ, ই! খুব মজবৃত, দীর্ঘকাল স্থায়ী। তুলনাক্স উংকষ্টত। বুঝিতে 
পারিয়৷ "ভারত মিলা” সম্পাদিক। স্বয়ং সিঙ্গারের কল বাবছার করিতেছেন। 

সহজ শেলাই, নানা রকমের বিচিত্র শেলাই, ছোট ও বড় উভর প্রকারের বখের়া ও শিকলের স্তঞায় শেলাই 
গ্রভৃতির উপযোগী চারি শত প্রকারে ভি ভিন্ন কল মামর। প্রস্বত ও মামদানী করিয়। থাকি। 

যাহার! একবারে পূর্ণ নগদ মূল্যে কল ক্রয় করিতে সমর্থ নেন তাহার! মালিক কিস্তিবন্দীর নিয়মে ধার 
কল লইতে পারেন। 





হূল্যা--নগদ কিস্তীবন্দী হিসাবে ধাঁরে। 
৪৮ কে হাতকল ৯৬ ০ 
এ পকল ৬৮৯ ৮০২ 
২৮ কে তি, এন হাত কল ৬০৯. ৭ 
ঝর পাকল ৭৫৯ ৮৭, 


এই ছুষট প্রকার কলই গৃহকার্ধ্যে বিশেষ উপযোসী। কলের সঙ্গে আনুসঙ্গিক গ্রয়োজনীয় সকল জিনিবই 
বিনামূল্যে দেওয়। হয়। কলের ঢাকনির মূলা স্বতস্তর। গুণানুসারে ঢাকনির মূল্য ৯২ হইতে ১৩২ টাকা । দরজী- 
দিগের উপযোগী বিবিধ মূলোর কল বিক্রপার্থ মঙ্ুত 'আছে। মূল্য নিরূপণ পুস্তক ও অন্থান্ত বিষয়ের জন্ত 


নিয্রণিখিত ঠিকানার পত্র লিখিবেন। | 
বঙ্গদেশে সর্বপ্রাধান আফিপ ৪নং ভালছোসী স্কোকার, কলিকাতার শাখা ফিল ১৫৮নং ধর্ম তলা, মফংশ্বণে 


শাখ। আফিস ঢাকা, কুমিল্লা, রংপুর জলপাইগুড়ি, নাটোর, গৌছাটা, দাঁজ্দিলিং, ডিক্রগড়, বরিশাল ও খল্পাপুর। 


শশী ০০১০১ শু চা শু ০ 








প্র্তম বৎসরের ভ্ঞারত-মহিলা । 


আগামী বশুসরে ভারত-মহিলার আকার আর 'এক কম্প। অর্থ, 
খসাট পৃষ্ঠা বদ্ধিত হইবে । অস্টম বাধিক মুল্য ডাকমাশুল সহ ২1) 
ছুই টাকা দশ আনা দিতে হইবে । 

অতঃপর ভারত-মহিল! কাধ/ালয়, উয়ারী, ঢাকা, এই ঠিকানায় 
শ্থানাস্তরিত হইতে । এখন হইতে সকলে এই নুতন ঠিকানায় চিঠি 
পত্র ও টাকা কড়ি পাঠাইবেন॥। স্হান পরিবর্তনের গোলমালে আমরা! 
এবার বৈশাখ মাসে ভি, পি, পাঠাইতে পারিৰ না । সকল পুরাতন 
গ্রাহকের নিকটই বৈশাখ সংখ্যা নমুনা স্বরূপ ৫্রর্রিত হইছে । বীহারা 
পত্রিকা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তীহারা ১৫ই টৈশাখ মধ্যে 
আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব । ষথা সময়ে লা আালাইয়া শেষে 
ভি, পি, ফেরত দিয়! কেহ আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন আ, এই 


নিবেদন । 
সভাঁরত-মহিলা কাধ্যাধ্যক্ষ $ 
সাব্ুত-মহিল। কার্যালয়, উল্ারী, ঢাকা । 


ভর হ৮। 


ত্র নার্যাস্থ পৃজান্তে 
রমস্তে তত্র দেবতা । 


শ5 এগোটাতা 0৮055 55 0800) 31001001180 07 চাটা 
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৪র্থ ভা । ] 


ভারত-নারী ও হিন্দু নীতিবিজ্ঞান। 


ভগিনিগণ, হিশ্দুনারী নুদৃঢ পর্বতের স্যার, যাহাতে 
ঝটিকাগপীড়িত হিন্দু-পুরুষ শৃঙ্খলাবন্ধ থাকিয়! ধবংসও 
জাতীয়তাত্রংশ রূপ সাগরের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে 
_এ কথা বলিলে বোধ হয় কিছুই অতুযুক্তি কর! 
হয় লা। 

বিগত সহত্র বৎসর যাবৎ হিন্দুহদয়ের উপর দিয়া 
মহাবেগবান অসংখ্য ঝটিক! প্রবাহিত হইয়া! গিয়াছে; 
কেবল আমরাই-_হিন্দুনারীগণ__পুরুষদ্দিগের মনকে 
জাতীয়তার চিরসম্মমনিত তিভি-ভূমিতে অটল রাখিয়াছি। 
কিন্তু--“।6 911 ০বাা 00271166)01011771 13807 10 09 0ম 
পুরাতনের পরিবর্ডন হয়। নূতন তাহার স্থান 
অধিকার করে। আমরাও এই পরিবর্তনের মধ্যে 
পড়িয়াছি। আমর! জীবনের এক নূতন অবস্থায়, সম্পূর্ণ 
নূতন উপকরণের মধ্যে আসিয়া পড়িগ্নাছি_ এবং তাহা 


চৈত্র, ১৩১৫। 


77%71)150%. 


১২শ সংখ্যা | 


আমাদের রীতি নীতি ও চরিত্রে ঘোর পরিবর্তন আনয়ন 
করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল পরিবর্তন 
আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া, আমাদিগকে 
একটা প্ররুত জাতিতে পরিণত করিবে, আন্ুন আমর! 
সেই সকল পরিবর্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা করি। কিন্ত 
ধে সকল পরিবর্তন আমাদিগকে আমাদের জাতীয়তা 
হইতে ধিচাত করিতে চায় আমর] তাহার বিরুদ্ধে বাধা 
প্রদান করিব। ভারতনারী তাহার জ্ঞানালোকে বতটুকু 
পারিয়াছে অভীত ও বর্তমানে তাহার ভ্র/তাগণকে সকল 
সংগ্রথমে সাহাধ্য করিয়াছে এবং করিতেছে। কিন্ত 
ভগিদিগণ, আসুন আমরা দেখি, এই ম্ুমহৎ সহায়তা 
কার্যের জন্ত আমরা আরো! অধিকতর উপযুক্ত 
হইতে পারি কি না। এই যুগসন্ধি স্থলে_এই 
সমস্তাপূর্ণ সময়ে ভারতনারী তাহার আ্র/তাদিগের 
কতটুকু সাহায্য করিধে--আন্মুন আমর! তাহ! আলোচনা 


করি। 


২৬৬ 


আমার বোধ হয়, আমাদের পূর্বপুরু বগণ নারীদিগকে 
যে শিক্ষা! দিতেন, বর্তমান সময়েও তারতনারীর পক্ষে 
সেই শিক্ষাই সর্কোতকষ্ট। নবশ্ত বর্তমান কালের 
উপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন তাহাতে করিতেই 
হইবে। 

বর্তমান সময়ে হিন্দুনারীর ঘেরূপ হওয়া উচিত 
তাহার তাহাই হইয়্াছেন--এ কথ! বল। যেমন নিতাস্তই 
সত্যবিরুদ্ধ হইবে, তেমনি তাহ।রা সম্পূর্ণ অশিক্ষিত 
-এ কথা বলাও ঠিক নহে। তাহারা স্ুপগ্ডিতা না 
"হইতে পারেন, বৈজ্ঞ।নিক অঙ্গচালন। তাহারা না করিতে 
পারেন, অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ব তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
থাকিতে পারে; এক কথায়, স্বামীর উপযুক্ত পন্রী, 
গৃহের সুদক্ষ গৃহিনী, সন্তানের সাবধান ও বুদ্ধিমতী মাত। 
এবং রাঙ্গ্যের রাজতত্ত উপযুক্ত প্রজা হইতে যে যে 
গুণের আবগক, তাহার অনেক গুণই তাহাদের না 
থাকিতে পারে, কিন্তু মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন 
বিষয়ে নারীদের ধর্মগ্রন্থাদি শ্রবণ সম্পূর্ণ বৃথা গিয়াছে, 
এরূপ বলা যাইতে পারে না। 

আমাদের প্রাচীন ইতিহ।স এবং প্রাচীন মহাকাবা 
পাঠে আমর! অনেক আদঘর্শ-নারীর বিষয় জানিতে পারি, 
ধীহার1 সতীত্ব, পতির প্রতি অন্থরাগ, ধর্দমপরায়ণতা, 
লজ্জাশীলতা ও আত্মোৎসর্গের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 
আমর! এ স্থত্রেই আরে। জানিতে পারি যে আমাদের 
প্র/চীন কালের ভগিনিগণ গ্রাচীন আধ্য-সমাজের উপর 
যথেষ্ট প্রভাব পরিচালনা করিতেন এবং আর্য,চরিত্রের 
বিকাশে তাহাদের যথেষ্ট হাত ছিল। নারীর কর্তব্য 
ও দায়িত্বের উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রাচীন আধধ্যগণ 
নারীদিগকে এমন শিক্ষা দিতেন যাহাতে তাহার। পরিবার 
ও সমাজের উপযুক্ত সভ্য হইতে পারিতেন। 

বর্তমান সময়ে সমস্ত জগতের উপর পাশ্চাত্য উন্নতির 
একট। প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় আদর্শ 
নারী-জীবনে কিরূপে সুচারুরূপে মিলিত হইতে পারে 
এখন তাহাই দেখিতে হইবে । 
ধে সকল পাশ্চাত্য লেখক ও চিন্তাণীল লোক ভারত- 


ভারত-মহিল!। 


[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা। 


পপ সপাপিস্পিপিখ৮৮৯৩া১পশাস্িসিশট শি 
৮ পাশাপাশি পাশ পাস্পিতা পাশাপাশি পাপিশাসিত পপািিসিসিশিশি 


নারীকে দেখিবার ও ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ 
পাইয়াছেন, তাহারা ভারত-নারীর কতকগুলি উতরুষ্ট 
গণ দেখিয়! বিস্মিত হুইয়াছেন। তাহারা ভারত-নারীর 
সুরঞ্জিত শাড়ী, হীরামণিমুক্তার অলঙ্কার অথবা! অল্প- 
বিদ্যার বাহা চাকচিক্য দেখিয়৷ ভুলেন নাই, কিন্ত 
মানবের প্রকৃত কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের 
উপযোগী কিছু মূল্যবান গুণ তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে 
পাইয়াছেন, এই জন্যই এই প্রশংস1। তাহার! লজ্জাশীলা, 
স্থনত্-প্রক্কতি কুমারী, অনুরাগিনী পত্রী, শ্গেহময়ী 
জননী ও দয়াশীল। নারী বলিয়া! কীর্তিত হইয়! থাকেন। 
কিরূপে তাহারা এই প্রশংসার অধিকারী হইলেন? 
চরিব্রের এই সকল গুণ তাহারা কোথা হইতে লাভ 
করিলেন? বর্তমান সময়ের তরল ও অসার সাহিত্য 
হইতে কি তাহার! এই সকল মহৎগুণ লাভ করিয়াছেন? 
নিশ্চয়ই নয়। বিদ্যালয়ের যৎপামান্ পুস্তক-শিক্ষা 
হইতে কি তাহার! এ সকল গুণ অর্জন করেন ?-খুব 
সম্ভবত নহে। বরং এই শিক্ষা কাহাকে কাহাকেও 


তরল-প্ররুতি এবং অহঙ্কারী করিয়া তুলিয়াছে। 
প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের হিন্দু তগিনীগণ 


যুগ যুগান্তর ধরিয়া চির সম্মানিত হিন্দুনীতি রূপ পবিত্র 
মহানদীর অমৃত-বারি প্রচুর পরিমাণে পান করিতেছেন। 
এ বিষয়ে পুরুষগণ অপেক্ষা আমর! অধিক ভাগ্যবতী। 
এই মহানদীর উৎস--প্রাচ্য দেশের পবিত্র ধর্পগ্রস্থ,__ 
রামায়ণ, মহাভারত, বেদাস্তঃ উপনিষদ এবং ভগবগ্দীতা। 
এই শীতিশিক্ষ। পুস্তক পাঠে অথবা বিদ্যালয়ে লব্ধ হয় 
নাই, ক্রতিযোগে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমরা যদি 
এখন সংকল্প করি, আমরা সংস্কত শিখিয়। নিজেরাই 
এই সকল পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিব, তাহা হইলে ছুই 
এক পুরুষ পরে ভারতনারীর অবস্থা কিরূপ হুইবে 
বলিয়া আপনার! মনে করেন? নিশ্চন় জানিবেন, 


ভারতবর্ষ পুনরায় সীতা, সাবিত্রী, গাঁ ও কৌশল্যায় 
পূর্ণ হইবে। 
আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য অমূল্য রত্রখনি। আমাদের 


জীবনের প্রত্তোক কার্য্য সম্বন্ধে আমর! তাহ। হইতে 
আলোক ও উপদেশ সংগ্রহ করিতে পারি। আমাদের ধর্ম- 
গ্রন্থে মহাসত্য--সার্কভৌমিক সত্য সকল নিহিত আছে। 


চৈত্র, ১৩১৫।] 





পা পাপী? পাপ সিল 





ইহকাল ও পরকালে সুখী হইবার পদ্থা তাহাতে লিখিত 
কহিয়াছে। ভগিনিগণ, আম'র বিশ্বাস আপনারা আম! 
অপেক্ষা! & সকল মহাগ্রস্থের মু্য বেশী বুঝিতে পারেন। 
যথাযথ রূপে এই সকল গ্রন্থের গুণ বর্ণন করিতে 
পারি-আমার সেই ক্ষমতা নাই। আমার মনে 
হয়। আমাদের অন্তরে নীতিজ্ঞানের বিকাশের জন্য 
সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ পাঠই পধ্যাণ্ড। 

যদি ভারতববর্ষ জাগ্রত হইয়! জগতের সমক্ষে 
আপনার আধ্যাত্মিকতা গ্রচার করে তবে তাহা সুশিক্ষিত 
পত্বী ও জননীগণের (যাহার! ভবিধ্যত্বংশকে গঠন করিবে) 
সাহায্যেই করিবে । ভারতীয় আদিম আধ্ধ্যগণ মহৎ 
আকাক্ষ! ও উচ্চ নীতি ত্বার পরিচালিত হইতেন। 
আমাদের 'গ্রাচীন মহাকাব্যঘযর মহৎ ভাবের উদ্দীপক: 
আধুনিক নাস্তিকতা ও জড়বাদের দিনে আমাদের 
পক্ষে আধ্য পূর্বপুরুষগণের সদগ,গাবলী জীবনে 
অনুষ্ঠান করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক 
মহাপুরুষ ও মহানারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহার! 
আধ্যগণের উন্নত আদর্শকে জীবনে কার্ধ্যে পরিণত 
করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এমন অনেক 
নারী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ধাহারা, কবিত্ব, সাহিত্য, ও 
দর্শনশান্ত্রে গভীর পাগ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াও নারীর 
উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তামিল দেশে 
নারীর মধো আববাই এবং পুরুষের মধ্যে ভিরুবেন্গুবার 
তিরুজ্ঞান সম্বন্দর, মাণিক্য বাসাগর এবং তিরুকুরলের 
নাম করিতে পারি। অমূল্য উপদেশ-রত্বের আকর 
তিরুবেন্ুধারের গ্রন্থখানিকে শ্রদ্ধা করে না এমন কে 
আছে? এবং শেষোক্ত মহাপুরুষগণের তক্তিসংগীতে 
হৃদয় বিগলিত হয় নাএমন মানুষই বা কোথায় 
আছে? তিরুবেঘুবারের সহধর্ণিনী বাস্ুকী আদর্শ 
সহধর্শিনী ছিলেন। স্ত্রী, পুত্র ও ভ্রাতার কর্তব্য 
রামায়ণ ও মহাভারতে অতি পরিষ্কার রূপে বিবৃত 
হইয়াছে। আমাদের মহাকাব্যের নায়ক নায়িকাগণ 
নানা সদৃগুণে ভূষিত। ধর্মের জয় ও অধর্মের 
পরাজয় এই কাব্যঘয়ে সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
নিতান্ত ছঃখের বিষয় যে আমাদের তরুণীগণ মাতৃতাহায় 


ভারত-মহিল! ৷ 


সী তত পাশিশিটি স্পা পাপা পাচিসিাসিলত শীিসপসিশা 


২৬৭ 


লিখিত তরল উপন্তাসাবলী পাঠ করিতে ভালবাসে। 
এই সকল পুস্তকে সাধারণতঃ কোন উচ্চ নীতি উপদেশ 
থাকে না, অধিকাংশই কুরুচির পরিচায়ক । পিতা" 
মাতার কর্তব্য ষে এই সকল অনিষ্টকর পুস্তক 
সম্তানদ্িগের হস্তে যাহাতে যাইতে না পারে সে 
বিষয়ে সতর্ক হওয়া। আর এই সকল লেখকগণও 
নানাপ্রকার উপকারী সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থেণ অস্ুবাদ 
করিয়৷ সময় ও শক্তির সত্যবহার করিতে পারেন। 

চরিত্রই জাতীয় .শক্তি। বহু দিনের আলস্ত ও 
অধীনতায় আমরা যাহা হাপাইয়াছি তাহ1 আমাদিগকে 
পুনরায় লাভ করিতে হুইবে। উন্নত ও কল্যাণকর 
ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়। আমরা আমাদের প্রকৃত 
অভাব দেখিতে পাইতেছি এবং সেই ক্ষতি পরিপুরণের 
জন্য সচেষ্ট হইতেছি। 

বর্তমান সময়ে জীবন নান! জটিলতায় পূর্ণ হইয়] 
পড়িয়াছে। নানা কঠিন সমস্য! জীবনে পূর্ণ করা আব- 
শ্রক হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতাগণ সমাজ, অর্থবিজ্ঞান, 
শিল্পবিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে নান! উচ্চ আকাঙ্। 
হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন। অনেক দৌঁধ ক্রটী বর্জন 
করিতে পাণ্ধিলে তবে ভারতবাসী অন্তান্ত জাতির সম্মা- 
নের অধিকারী হইতে পারিবে। অনেক সামাঞ্জিক 
কুপ্রথ। দ্বর করিতে হইসে, অনিষ্টকর জাতিতেদ প্রথ। ও 
তদনুধঙ্গিক বিবিধ অকল্যাণকর সংস্কার দুর করিতে 
হইবে, ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে মিলন 
সংঘটিত করিতে হইবে, বালাধিবাহ দমন করিয়া জাতি- 
টীকে সবল করিতে হইবে। শিল্প বিজ্ঞান ও আর্থিক উন্ন- 
তিতে ঘামর! অন্তন্তি জাতির অনেক পশ্চাতে পড়িয়। 
রহিয়াছি। কামরা আমাদের ভ্রাতাগণকে দশজনে 
মিলিয়া বাবসায় বাণিঞ্ট করিতে (যৌথ কারবার ; 
উৎসাহিত করিব। উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্বাবহার করিতে 
আমর! তাহাদিগকে শিক্ষ। দিব। অলঙ্কার ও বিবিধ 
বিলাস-দ্রবো অর্থবায় করিতে আমরা তাহাদিগকে 
নিবৃত্ত করিব। নিয়শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি সাধন 
করিতে হইবে, এবং অনেক কোণে কোণে লুকানো 
আধার দূর করিবার জন্ত আলে! জালিতে হইবে । আমা- 


৯৬৯৮ 


দের শ্রাতাগণকে তাহাদের উচ্চাকাজ্। জীবনের পরিণত 
করিতে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে । আমরা-_ 
ভারতনারীগণ-_এই সুকঠিন কর্তব্য সাধনে তাহাদিগকে 
সাহাষ্য করিতে উপযুক্ত হইয়াছি কি? প্রাচীন ভারতের 
নবীগণ জীবনের কঠিন সংগ্রামে এই প্রকার অসাড় ও 
নিম্পন্দ হইয়া বসিয়াছিলেন কি? তাহারা কি 
আমাদের স্ায় শুধু শাড়ী ও অলম্কার-পরিহিতা পুতুলের 
স্তায় সমাজে বিচরণ করিতেন? না, নিশ্চয়ই লহে। 
তবে আমরাও কেন উঠব না? আমরাও কেন 
আমাদের ভ্রাতাগণের প্রকৃত কর্খোৎসাহিনী সাহাধ্য- 
কারিণী হইব না? নান্নীর ও পুরুষেরই ভাগ্য একই 
নুত্রে গাথা। তাহারা একই সঙ্গে উঠে, একই সঙ্গে 
অধঃপতিত হয়। আমর! ঘদ্দি পশ্চাতে টানিতে 
থাকি তবে আমাদের ভ্রাতাগণ সম্দমুধে অগ্রসর 
হইবেন কি করিয়া? দুর্ভাগ্য এই, আমরা আবার 
সংখ্যায় তাহাদের অপেক্ষা অধিক। আনুন, আমর! 
নুশিক্ষা লাত করিয়া উন্নতির আ্োতকে বলশালী 
করি। আমর আমাদের ন্দাতীয় সদগ,ণাবলী রক্ষা 
করিব+ আমাদের ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের 
ধর্শজ্ঞান আরো বৃদ্ধি করিব। অন্যান্য দিক হইতেও 
আমর] ভ্ঞানসম্পদ আহরণ করিব। ইংরাজী অধায়ন 
করিয়া আমরা ভারতীয় জ্ঞান-ভাগারের বাহিরে ষে 
জ্ঞান আছে তাহাও সংগ্রহ করিব। আমাদের অন্ততঃ 
এতটুকু শিক্ষিত হওয়! উচিত, যাহাতে স্বামীর উপযুক্ত 
সঙ্গিনী হইতে পারি শিশুদিগের ক্রমবর্দিষ্ত হৃদয়বৃতি- 
গুলিকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করিতে পারি, সুদক্ষ 
গৃহিনী এবং রাজ্যের উপযুক্ত প্রজ! হইতে পারি। 
আমাদিগকে ইংবাজী শিক্ষায় বঞ্চিত করিয়া জ্ঞানের 
এক স্ুপ্রশন্ত রাজ্য যাহারা আমাদিগের নিকট অবরুদ্ধ 
রাখিতে চাহেন তাহাদের সহিত আমার সহাম্ভূতি নাই । 
আমি তাহাদের সহিত এক মত নই। আমাদের 
ভ্রাতাগণ যে জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন তঙ্জন্য 
ইংরেজী শিক্ষার নিকট কতই খণী। যে জ্ঞানফল 
আমাদের ভ্রাতৃগণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই, আমরা কেন 
তাহার আবম্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? নারী অপূর্ণ পুরুষ 


ভাঁরত-মহিলা। 


সিটি পাপন পা্পাসপাপাপিসটসিপাসিপাসিপিতলাসপাসিত ৭ পাস্পিপা সপীসপিসপিসপিসপাসিপাসপিসিপাসি পি শশাসিপিউপাসিপাস ০ ৯ স্পাই 


[৪র্থ ভাগ, ১শ সংখ্য।। 


পাপাস্পসিপিস্পিি পাসিপাসপাসিলািপা 


নহে, নারীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র (/01)ল71) 15 1900 01)- 
0561050 1780 006 01৮6156)--এই কথ। শ্ররণ 


রাখিয়া চুন আমর! ততটুকু ইংরেজী শিক্ষা লাত করি, 
যাহাতে আমর জগতের উপযুক্ত অধিবাসী হইতে 
পারি; আমরা সাবধান থাকিব যে আমাদের প্রকৃতি 
ও ব্যবহার নারীজন-বিরুদ্ধ না হইয়। পড়ে। আর 
যে ব্রিটিশ গবর্ণমেষ্টের শান্তিপূর্ণ শাসনাধীনে রাজা 
ও প্রজা উভয়ের অস্তরে ভারত-নারীর উন্নতি সাধনের 
ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্রত হইয়াছে, আন্ুন সেই রাজদ্বের 
প্রতি আমর! শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করি। ভগবান 
আমাদের লক্ষ্য সাধনে সহায় হউন।* 


আহ্বান। 


অঁ।ধার মগন গগনে আমার 
আন গে! উবার আলো, 
আমার ভুবনে আছি নির্মল 
কিরণের ধার। ঢালে! । 
নীরব কাননে ত পাখী 
যেন গো আবার উঠে ডাকি, 
তোমার আলোকে হেরি? ধরণীরে 
ফিরে? যেন বাদি ভালে । 
শিশির-শীর্ণ কুজে জামার 
আন গে! মলয় বায়. 
শুদ্ধ লতিক1 নব কিশলয়ে 
যেন পুন ছেয়ে ষায়। 
শুভ্র কুসুম বন ভবে? 
ফুটে? উঠে যেন থরে থরে, 
মুকুলিত তরু মর্দর দুরে 
সান্ত্বনা! গাথা গায়। 
শিশির'শীর্ণ কুজে আমার 
আন বসম্ত-বায়। 








ভীরমণীমোহন ঘোষ। 


* মাজে ভারত-মহিল! গরিবদের অধিবেশনে মেডিকেল 
কলেজের ছাত্রী হ্রীমতী লক্ষ্মী আল্মল প্রদ্ত হ্তার মর্ম । 


চৈত্র, ১৩১৫1] 
ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা । 


কলিকাতায় আচার্য্য অমরেন্ত্রনাথ সেনের বাড়ীর 
সাধন-কুটারে আচার্য্য এক1। 

ঢাকায় পরেশ বাবু তাহার বুগণকে লইয়৷ ঘষে মহৎ 
কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাহা! দেখিয়া! গত কল্য 
তিনি কলিকাতায় ফিরিয়! আসিক়্াছেন। আজ সারা 
দিন এই কুটীরে উপাসনায় কাটাইয়াছেন। সন্ধা] 
হইয়া আসিয়ছে। প্রণামাস্তর তিনি উঠিরা বসিয়াছেন। 
এইখানে বসিয়! জাগিয়। জাগিয়া এক আশ্চর্য্য দৃষ্ঠ 
যেন তাহার চোখের সন্দুখে উদ্তাসিত হইয়। উঠিল । 

সর্ব প্রথমে তিনি দেখিলেন--তিনি নিজে জগত- 
জননীর অনেক নিকটবস্ভাঁ হইয়াছেন এবং তাহার 
দৈনিক কর্তব্য তিনি প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত সম্পন্ন 
করিতেছেন। তিনি দেখিলেন- সরল! এবং নলিনী 


শত শত বালিকাকে নিজের প্রকৃতির অনুরূপ. 


করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। সরলা এবং সুধীর শুধু 
এক-হৃদয় নয়-__এক-মআত্স। হইয়] ধর্ম সাধন করিতেছেন 
এবং তাহাদের" ঘিলিত শক্তি সম্পূর্ণকূপে দেশের কাজে 
উৎসর্গাকৃত। “দেশ-সেবা? তাহাদের ব্রত! তাহাদের 
পরম্পরের প্রতি ভালবাসা তাহাদের ঈশ্বরপ্রেমকে দিন 
দিন উজ্জ্বলতর এবং পবিভ্রতর করিতেছে । 

তিনি দেখিলেন--অধ্যাপক আনন্দমোহন তীহার 
অগাধ পাগ্ডিত্য, ও সর্বান্থ দিয় জাতীয় বিদ্যালয়কে 
সফল করিয়া তুলিয়াছেন। দেশের যুবকদলের উপর 
তাহার প্রভা অসামান্য । অধ্যাপকের নামে তাহাদের 
মস্তক তক্তিতে অবনত হয়। পবিক্রৎ বিদ্বেষহীন, খাটি 
স্বদেশপ্রেম তিনি তাহাদিগকে শিক্ষ। দিতেছেন। এখানে 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের পবিত্র মিলনক্ষে তর হইয়াছে ! 

তিনি দেখিলেন, নবীনচন্ত্র দাস পারিবারিক জীবনে 
অনেক সংগ্রাম বহন করিতেছেন কিন্তু কখনও পথভ্রষ্ট 
হন নাই। কপ্টকময় সংসারপথে বিচরণ করিতে 
করিতে তাহার চরণত্বরর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে কিন্ত 
দয়াময় ঈশ্বর শ্বহত্তে ধর্মের মহিমাতে তাহার ললাট 
উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। 


২৬৯ 


তিনি দেখিলেন--কালীযোহন গুপ্ত 'ভারত-ভাগ্ডারে? 
আপন কাজ করিতেছেন। ছুঃখী আর্তকে ধরিয়া তুলি- 
বার জন্য তীহার শ্লেহ-হস্ত সব্ধদাই এ্রস্তত। তিনি 
দেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধ। লাভ করিতেছেন। 

তিনি দ্েখিলেন-_ অরবিন্দ সেনের আশা এবং বিশ্বাস 
পূর্ণ হইয়াছে । দৈনিক? এখন জাতীয় সংবাদপত্র- 
জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে । 

তিনি দোঁখলেন _ ন্ুরেশচন্দ্র বন্থু শুদ্ধ ধর্মহীন জীবন 
যাপন করিতেছেন। নিজেকে ভুঙলাইবার জন্য তিনি 
নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিতেছেন, কিন্ত 
তাহার প্রত্যেক কার্য তাহাকে স্মরণ করাইয়৷ দিতেছে 
যে তিনি তাহার দেবতাকে অস্বীকার করিয়াছেন। 

তিনি দেখিলেন-__পূর্ববঙ্গে পরেশবাবু, তাহার পরী 
এবং তাহাদের কয়েক জন সহকারী ধর্মসাধন ও জগতের 
সেবা করিতেছেন। আর দেধিলেন তাহার একটি “সন্তান 
দল' গঠন করিয়!ছেন। এই সন্তানদল এখন আশ্রমে 
সাধনাধীন। সাধনাস্তে এই তরুণ তপস্বী-দল যখন 
কার্যে বাহির হইবেন, তখন তাহাদের অন্য চিত্তা 
থাকিবে না, অন্য কার্যা থাকিবে না, ইহাদের চিন্তা 
হইবে 'ভারত-মঙগল” ইহাদের কার্ধ্য হইবে, “্বদেশসেবা)। 
ইহাদের লক্ষ্য হইবে, ভারতে ধর্মরাঙ্গ্যকে সফল করিয়। 
তোল।। এই দৃশ্য দেখিয়া আচার্য্ের ছদয় আনন্দে 
এবং ক্কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দান করিল । 

তিনি দেখিলেন__হিংসা, অপ্রেম দুর হইয়াছে, 
ভারতের ভবিষাৎ অ[শ। যুবকরন্দ সকল প্রকার হালক। 
ভাব ত্যাগ করিয়। পবিজ্র। গম্ভীর ধর্শাজীবন লাত করিয়! 
শ্বদেশ-জননীর সেবা করিতেছেন এবং ভারত-মাতার 
কন্যাগণ বিলামিতা। নীচত। দুরে ফেলিয়। তাহাদের 
সাহাধা করিতেছেন। ভারতের নরনারী ভারতের 
পুণ্য-তপোবনে ধন্মু সাধন 'ও ভাই ভাই এক ঠাই 
হইয়া ঈশ্বরের কাজে জীবন কাটাতেছেন। 

তিনি দেখিলেন--সমগ্র ভারতে এক মহা ধ্শারাজা 
স্বাপিত হইয়াছে । (সাগর) 

শ্রীনির্বরিণী ঘোষ। 


২৭০. 


০সপাক্পাস্পিসপসপসিশাশিলাটি শান পাপা 


ইতরাজ-বাঁলিকার শিক্ষা | 


ইংরাব্র-বালকের শিক্ষা প্রণালী ইতিপূর্বে আলোচিত 
হইয়াছে। ইংলগ্ডের বালিকা-জীবন সম্বন্ধে এখন কি ধিঃৎ 
আলোচনা! করিব। 

পুর্বে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-পরিবারের বালিকা- 
গণকে বোর্ডিং-স্কল বা কলেজে প্রেরণ করা হইত। 
কিন্তু এখন প্রায় প্রতি সহরেই বালিকার্দিগের শিক্ষা- 
লাতের উপষোগী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় (10) 5০০০) 
স্থাপিত হওয়াতে পিতামাতা! কন্ঠাগণকে আর গৃহ হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়৷ দুরে প্রেরণ করিতে চাহেন না, 
আপনাদের নিকটে রাখিতেই ভালবাসেন। 

উভয় প্রণালীরই. ্ুবিধ। অস্থুবিধ! ছুই দিক আছে। 
যে বালিক1 গৃহে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে সে 
অপেক্ষাকৃত অধিক ম্বাধীনত। ভোগ করে, অপেক্ষাকৃত 
অল্প বয়সে অধিক সামাজিক হইয়া পড়ে, অনেক সভা 
সমিতিতে যোগ দেয় এবং তাহার অনেকটা শ্থেচ্ছাচারী 
হইয়া পড়িবার আশঙ্ক। থাকে । অনেক সময় গুরুজন- 
দ্বিগের প্রতি তাহার ব্যবহারও খুব ভাল দেখা যায় ন1। 

স্বুপরিচালিত বো্ভিংস্থুলে নিয়ম প্রণালী (115০10দি116) 
বিশেষ ভাবে প্রতিপালিত হয় । সেখানে বাহিরের কোন 
আকর্ষণ বালিকাদিগের মনকে অধ্যয়ন ও কর্তব্য হইতে 
বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। তাহাদের আহার সাদাসিধে, 
কিন্তু তাহা পুষ্টিকর ও পরিমাণ যথেষ্ট । মুখরুচিকর মিষ্ট 
দ্রব্য সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রবেশ করিলেও 
তাহ পরিমাণে সামান্য, তাহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না। 
ভোরে গাত্রোথান এবং রাত্রে সকাল সকাল নিদ্রা যাই- 
বার অভ্যাস করিতে হয়। সাধারণতঃ ৮ হইতে ২, 
বৎসর বয়স্ক বালিকাগণকে রাত্রি ৮২টার সময় নিদ্া 
যাইতে হয়। প্রতিদিন বালিকাগণকে শরীর চালনার জন্ত 
খেল! করিতে হয় । কখন কখন তাহাদ্দিগকে বেড়াইতে 
লইয়। যাওয়। হয়। ছুটাছুটী করিয়া বালিক। এক এক 
সারি করিয়। পথে চলিতে থকে, ২১ জন শিক্ষপ়িত্রী 
সতর্ক প্রহরীর ন্যায় তাহাদের সঙ্গে যান, রাস্তায় তাহার! 
কথ৷ বলিতে পারে না। যখন কোন বাগানে বা 





ভারত-মহিল!। 


পাপা পিাসিপাট পাস্পাসিপাপাসপাসি লতিলাসিপা পাপাশিপাপািিপাসপিসিপিট পাশা 


[ ৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা। 


পোমপার্পাটি 





মাঠে উপস্থিত হয় তখন শিক্ষন্নিত্রীর আদেশ পাইয়! 
তাহার! শ্রেণীতঙ্গ করিক্স! বার তার প্রিয় সঙ্গীর গল! 
ধরিয। মনের আনন্দে বেড়াইতে ও গল্প করিতে আরম্ভ 
করে। ভ্রমণ শেষ হইলে আবার শ্রেণীবদ্ধ হইয়! 
ধোর্ডিঙে গমন করে এবং অধ্যয়নে গ্রবৃত্ত হয়। বোডিং- 
স্কুলে বালিকাগণ সর্বক্ষণ-_খেলাতেই হউক অথব৷ 
অধায়ন সময়েই হউক-শিক্ষরিত্রীর সতর্ক দৃত্টির 
সন্মুথে থাকে। চাকর চাকরাণীর সহিত কথোপকথন 
নিষিদ্ধ। যে চিঠি বালিকারা লেখে বা যাহা তাহাদের 
নিকট আসে সকলই প্রধান শিক্ষয়িত্রী পাঠ করিয়া 
দেন। এই সকল কারণে বোর্ভিং-স্ুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
বালিকাগণ অনেকট। স্বাভাবিকতা-বঞ্জিত হইয়! পড়ে 
এবং ১৭১৮ বৎসর বয়সে যখন তাহার। বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা সমাপ্ত করে তখন যদিও তাহার! নান! বিষয়ে 
শিক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহাদের মন অনেকটা 
অবিকশিতই থাকে । 

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বালিক! সাধারণতঃ ১৭1১৮ 
বৎসর বয়সে মনের আনন্দে স্বগৃহে ফিরিয়া আসে। 
গৃহ ঘত উৎকৃষ্ট হয় নিজের প্রকৃতি স্বতাবতঃ যত' তাল 
হয় বালিকার জীবন তঠ শীগ্র নারীজনোচিত গুণাবলীতে 
ভূষিত হইয়। উঠে। দুর্ভাগ্য ক্রমে যদ্দি তাহাকে অনেক 
অযথা-প্রশংসা কর! হয় অথব। অনেক সামাঞ্জিকতার 
মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ বদ্ধুবান্ধবের সঙ্গে 
অতিরিক্ত মিশিতে, নাচ তামাসায় অধিক পরিমাণে 
যোগ দিতে দেওয়া হুয় তবে তাহার বিকাশ অনেকটা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি বালিকা পরিবারে 
মাতার দক্ষিণ হস্ত রূপে দণ্ডায়মান হয় এবং তাঁহাকে 
গৃহিণীর কর্তব্য-ভার হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্ত করে, 
কতকগুলি কর্তব্য ঘথ| নিয়মে সম্পন্ন করে, অধ্যয়নের 
জন্ট সময় নিদিষ্ট রাখে, তবে গৃহে ফিরিয়। আসিয়া 
বালিকার জীবন শীঙ্ শীঘ্রই বিকশিত হইয়া উঠে। 
কনিষ্ঠ। ভগিনী থাকিলে বিদ্যালয়-ফেরত বালিকা তাহার 
পাঠশিক্ষাতে যথেষ্ট সাহায্য করে। 

বোর্ডি-স্ুলে বাস করিয়! বালিকাগণের উচ্চ শিক্ষা 
লাভ করা কতটা বাঞ্ছনীয় এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করি- 


চৈত্র, ১৩১৫। ] 
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অর্থাৎ মন্তিফের বিকাশ অপেক্ষা হৃদয়ের বিকাশই অধিক 
প্রয়োজনীয় । বর্তমান প্রণালীতে বোর্ডিং-দ্বুলে থাকিয়া 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে হৃংবৃত্তির বিকাশ যে কিয়ৎ 
পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মুখস্থ 
বিদ্যা, পরীক্ষা! পাশ, পুরস্কার লাভ ইত্যাদি দ্বার! 
অহঙ্কার ও উচ্চাকাজ্ষ। অনেক সময় অতিরিক্ত পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায়। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া! যায়, বালি- 
কার চরিত্রে স্বাভাবিক সদৃগুণ অনেক অধিক না থাকিলে 
বোর্ডিংএর ছাত্রীগণের প্রকৃতি কতক পরিমাণে 
নারীজনোচিত কোমলতা-বঙ্জিত হইয়া পড়ে. প্রকৃত 
স্ৃগুণাবলী অপেশ। মন্তিক-শক্তিই অধিক প্রশংসা লাত 


করে। 
কিন্তু গণিত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দ্বার! জীবনের কঠিন 


সমস্তা সকল মীমাংসা কর যায় না। সংসারে যত দিন 
ছুঃখ, পাপ, দরিদ্রতা ও অজ্ঞতা এত অধিক পরিমাণে 
বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা 
যাহাতে এই সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে নারীকে 
সমর্থ করে। গৃহে শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা না থাকিলে 
বালিকাগণকে অবশ্তই বোর্ডিঙে প্রেরণ কর! আঁবস্তক, 
কিন্তু বোর্ডিঙের শিক্ষার ক্রুটী যাহাতে দূর হয় জননীগণ 
গৃহে তজ্ন্ত চেষ্টা করিবেন। ইংলণ্ডে অনেক নারীকে 
জীবিকার অন্য শিক্ষা লাভ করিতে হয়ঃ কারণ 
তাহারা অনেকে চাকুরী করিয়া জীবিকা অর্জন 
করে, সুতরাং ঠিক পুরুষদিগের মত তাহাদের অনেকের 
অবস্থা । কিন্তু তাহা হইলেও বালিকাদিগকে গৃহের 
কাঙ্গ কিছু কিছু করিতেই হয়। কখনও বালিকার 
উপরে তাহার পড়াশোনা সত্বেও পরিবারের সমস্ত 
রিপুকর্মের ভার দেওয়! হয়। ফোন কোন স্থলে 
বালিকাকে তাহার নিজের এবং ভগিনীর পোবাক 
নিজেই প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। ইংরাজ- 
বালিকা খুব পরিশ্রধী, এবং তাহারা যাহা করে মন্প্রাণ 
দিল্ই করে। তাহাদের এই শ্রম দ্বাধা যে শুধু তাহা- 


ভারত-মহিল! । 
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দলেরই উপকার হয় তাহ! নহে, পারিবারিক অর্থও অনেক 
বাচিয়া যায়। সর্বাপেকষ। সুন্দর পোবাক-পরিহিত। 
বালিকার! অনেকেই নিজের দর্জ নিঙে। সুন্দর জুন্দর 
আদর্শ কিনিয়া তাহার অন্করণে তাহার! পোষাকের 
কাপড় কাটে; কাটা কাপড়গুলি টাকিয়া পরিয়! 
দেখে গায়ে ঠিক লাগে কি না; তার পর শেলাই 
করে। 

গৃহে দুই তিন ভগিনী থাকিলে তাহার! গৃহকর্দের 
ছুই তিনটী বিভাগ আপনাণ্ের মধ্যে ঙাগ করিয়৷ লয়। 
একজন হয়ত এক সপাহ রানার ভার লইল, আর এক 
জন ঘরগুল পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বাখিবে, আসবাবের 
ধূল! ঝাড়িবে, ফুল সাজাইবে, রিপুকম্ম করিবে, ইত্যাদি। 
পরের সপ্তাহে তাহার! কাজ বদলাইবে। কোন্‌ ভগিনী 
ভাল রানা করে বাড়ীর বালকেরা তাহ পরিক্ষার করিয়াই 
জানাইয়! দেয়। তাহারা হয়ত বলিবে “ও, এই সপ্তাছে 
জেসীর রান্ন! করিবার পালা! বা! কি মজা, সপ্তাহটা 
ভাল খাওয়া যাবে।” যে ভগিনী ভাল রান্না করিতে 
পারে না, সে হয়ত ভাইদের পেটুক বলিয়৷ নিন্দ! 
করিবে কিন্তু তাহার রান্ন! যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্ত পর 
সপ্তাহে যে সে ধিগুণ চেষ্টা করিবে তাহাতে আৰ 
সন্দেহ নাই। 

কোন কোন বাণিকা গৃহকশ্মে সহজেই নিপুণ! 
হইয়া! উঠে, কেহ কেহ বা এই কার্য্যটী অত্যত্ত কষ্টকর 
মনে করে। কিন্তু মাতা উৎসাহ প্রদান করিলে ও 
কন্ঠাকে সুদক্ষ করিয়! তুলিবার সংকল্প করিলে ক্রমে 
তাহার পক্ষেও গৃহকর্ম সহজসাধ্য হইয়! পড়ে । 

ইংলগ্ডে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইলেই বালিকাদিগকে 
নিজের একটা ক্ষুত্র শয়নগুহ দেওয়া হয়। এই 
গৃহটীর সম্পূর্ণ অধিকার সেই বাপ্পিকার। তাহার ইচ্ছামত 
সে সেখানে শয়ন করিতে, পাড়িতে অথবা প্রার্থনা 
করিতে যায়; সেই গৃহে অন্তের কোন অধিকার 
নাই। বদি একটী ঘর একটী বালিকাকে দেওয়! 
সম্ভব না হয় তবে তাহার প্রায় সমবয়সী আর 
একটী বালিকাকে সেই ঘরে দেওয়া হয়। ইংরাঞ্- 
বালিক! ও ইংরাজ-মহিলাগণ পুরুষদিগের সঙ্গে কথা 
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বার্ড। বলেন বটে, এবং অস্তঃপুরেও আবদ্ধ 
থাকেন না সত্য, কিন্ত তাহাদের প্রকৃত লজ্জা শীলতা 
এদেশের নারীগণ অপেক্ষা কম নহে । এদেশে সংস্কার- 
বিধাহ উপলক্ষে, যে অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হয় 
তাহা জাতীয় কুরুচির পরিচায়ক । পৃথিবীর কোন 
সভ্য সমাদে এরূপ অন্লীল গথ! প্রচলিত নাহ। আবার 
এদেশে অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু নারীর নিজস্ব কোন 
ঘর থাকে ন! বলিলেই হয়। পরিবারস্থ পুরুষগণের, 
অন্ততঃ কনিষ্ঠগণের অবাধ যাতায়াত নাই এমন গৃহ 
বাটিতে একটীও থকে না। 

ইংলগে শ্রী ও পুরুষের পার্থক্য এদেশের মত কণায় 
কথায় উল্লিখিত হয় না। তাহার কারণ, ইংলগ্ডে পুং- 
স্ত্রী ভেদ এদেশের মত এত বেশী নহে। এই অস্বাভা- 
বিক পার্থক্যজ্ঞান অল্প বয়স হইতেই এদেশের বালক- 
বালিকার জীবনে কুফল উৎপন্ন করে। (সংকলিত) 


বাসবদত্তা । 


(১) 

পূর্বকালে মথুরা নগরে বাসবদত্া নারী এক 
বারাঙ্গনা বাস করিত। তাহার অনুপম সৌন্দর্য্যের 
মোহে ডুবিয়া মথুরার অনেক ধনী যুবক আত্মবিনাশ 
করিয়াছিল। বাসবদত্ত! হঠাৎ একদিন বুদ্ধের শিষ্য 
সম্ন্যাসী উপগুগ্তকে দেখিয়া মুগ্ধ হয়। উপগ্তপ্ত ত্রহ্মচারী। 
তাহার সুদীর্ঘ দেহ, ন্গিগ্ধ মুখমণ্ডল ও প্রশান্ত লল(টে 
র্ষচর্য্যের পবিত্র দীপ্তি স্ফকরিত হইতেছিল। প্রেমা- 
কাজ্জিনী বারাঙ্গনা তাহাকে নিজ গুহে আহ্বান করিলে 
সেই জিতেন্দ্রিয় সন্গ্যাপী প্রশান্ত তাবে বলিয়। 
পাঠাইলেনঃ-_“উপগুপ্রের পক্ষে বাসবদভার গৃহে গমনের 
সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই 1? 

বাসবদত্তার থে রূপ-বন্ধিতে মধুরার ক্রোড়পতিগণ 
ভশ্মীভূত হইতে প্রস্তত-_সামান্য একজন ভিখারী সেই 
অনুপম সৌন্দর্যকে প্রত্যাখ্যান করিল !! বাসবদত। 
আম্চর্যযাস্থিত। হইয়া ভাবিল যে, সন্নাাসী হয়তঃ অর্থাভাব- 
বশতঃ তাহার নিকট আলিতে সাহুপী হয় নাই, পুনরায় 


ভারত-সরহিল1। 


২ প্পিশিশ পিতা সাপ 





[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 








পপি সপ্পাপিশিক্পিশি এ শা 


বলিয়া! পাঠান হইল, প্বাসবদত্তা! স্বর্ণমদ্ত্রা চায় না, 
সন্নযাসীর ভালবাসা চায়” সন্ন্যাসী পুর্বেরই হায় ধীর 
ভাবে মহুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। 
(২) 
কয়েক মাস অতিবাছিত হইল। বাসবদত্ব! 
ইতিমধ্যে মথুরার একজন নাগরিকের সঙ্গে প্রেমের 
কপট অভিনয় কারতেছিল। এমন সময় শুনতে পাইল 
যে, ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বণিক মধুরায় আগমন 
করিয়াছেন। ধন-লোভে গাপীয্সী নবাগত বণিককে 
হস্তগত করিতে চেষ্ট। করিল। নূতন প্রেমের গ্রতিতবন্দী 
নাগরিককে হত্য। করিয়া তাহার মৃতদেহ গোময়স্ত,পের 
মধো লুকাইয়। রাখিল। 
নাগরিকের আত্মীয়গণ পুলিসের সাহায্যে স্তুপ 
হইতে তাহার মুতদেহ বাহির করিল। রাজার বিচারে 
বাসবদতাঝ হস্তপদ ও নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে 
শ্বশানের নিকট ফেলিয়। রাখিতে আদেশ হইল। 
(৩) 
শুশানের নিকট বাসবদতা। পড়িয়া রহিয়াছে। হস্ত 
পদ ও নাস! কর্ণের ক্ষত হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত 
উঠিতে'ছ। গাত্রবস্ত্র লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে। 
ঝণকে ঝণাকে কাক আসিয়া তাহার ক্ষত স্থান ঠুকরাইতে 
চেষ্টা করিতেছে । একজন করুণহদয়া দাসী নিকটে 
বলিয়া কাকগুলি তাড়াইতেছে। এমন সময় সৌম্যমূর্তি 
সম্যাসী উপগুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। 
(৪) ও 
সন্্যামীকে দেখিয়া হতভাগিনী নারী বস্ত্র ঘারা ক্ষত 
স্থান আবৃত করিতে দাসীকে অনুরোধ করিল। উপগুণত 
সকরুণ স্বরে আহ্বান করিলে বাসবদত। ক্রোধ ও 
£খের সহিত উত্তর করিল £-_-"একদিন এই দেহ পদ্মের 
স্তায় রূপপ্রভা্ছার! চারিদিক বিমোহিত করিয়াছিল এবং 
আমি তোমার ভালবাস।য় মত হইয়াছিলাম | তখন 
এই দেহ মণিযুক্ত1 ও স্ুচিকণ মস্লিনে আবৃত থাকিত। 
আততাম্ীর আঘাতে এখন ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, শোণিত 
ও ময়ল। মস্লিন ও যুক্তার স্থান অধিকার করিয়াছে! 
তুমি এখন আসিয়াছ কেন ?* 


চৈত্র, ১৩১৫।] 


বঙ্ষচারী উত্তর করিলেন, “তগ্নি, ভোগের জন্য 
তোমার নিকট আসি নাই। দেখের লাবপা তুণ্মি 
হারাইন্নাছ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৌন্দধ্য দান করিতে আমি 
তোমার নিকট আসিরাছি। 

“তুমি খন চতুর্দিকে প্রলোভনের দ্বার বেষ্টিত ছিলে 
সংসারের ক্ষণিক ভোগস্পৃহা। তোমার হৃদয়ে বলবতী 
ছিল, আমার ধর্মের উপদেশ তখন ত তোমার হৃদয়ে স্থান 
লাত করিতে পারিত না, তাই তখন আসি নাই। 
ক্ষণস্থায়ী রূপের গর্কেই তখন তুন্মি ম্জিয়াছিলে : 
জগৎআ্রাত। মহাত্মা 'তথাগতের” (বুদ্ধের) পবিত্র উপদেশ- 
বাণীতে তখন তুমি কর্ণপাত করিতে না, তাই তখন 
আসি নাই। 

হায়! অস্থায়ী বাহিক সৌন্দর্য ও ভোগের কি 
শোচনীয় পরিণ।ম 1! স্থগঠিত দেহের অসামান্ত রূপরা'শি 
বিশ্বাসঘাতকের স্থায় ক্রতবেগে তোমাকে ধ্বংশের পথে 
লইয়া গরিয়াছে। কিন্তু বাসবদত্তা, আর এক সৌন্দর্য্য 
আছে, যাহার ধ্বংশ ও বিনাশ নাই। প্রভু বুদ্ধের 
অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ.করিলে হৃদয়ে এমন পবিত্র শাস্তি 
ও সৌন্দর্য্য পাইবে, যে জগতের পাপপূর্ণ ইত্জিয় সম্ভোগ 
তাহার কণিকাও প্রদান করিতে পারে না।৮ 

উপগুপ্তের মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া বাসবদত্তার 
হৃদয় শান্ত হইল। আধ্যাত্মিক আনন্দের আভাসে তাগার 
শারীরিক বাতন! প্রশমিত হইল । ূ 

জগতের এক দিকে যেমন ছুঃখ যাতনা রহিয়াছে, 
অস্থদিকে তদপেক্ষা মহান্‌ শাস্তি রহিয়াছে। 

বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়! বাসবদত্। 
প্রশান্ত চিতে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল।* 

শ্ীকালীমোহন ঘোষ। 


জাপান-মহিলার মামাজিক 
অবস্থা । 


শ্রীযুক্ত ইনাজে। নিতোবে এম, এ; পি, এচ, ডি 
সংকলিত «বুসিদো” অথব৷ "জাপানের প্রাণ”অতি সুন্মর 


কত] পে প্রণীত 3০91 ০8 83018 হইতে অনুবাদিত। 


ভারত-মহিলা। 


-আদঘ্ুত হইত ন1। 


হও 


পুস্তক! কি গুণে জাপান এত বড় হইতে পারিয়াছে, 
কোন্‌ আদর্শের অনুসরণ করিয়া জাপানীগণ চরিত্রের 
বর্তমান দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে, প্বুসিদো*-তত্ব অবগত 
না হইলে তাহা ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই 
প্রসিদ্ধ জাপান পতি গ্র/চীন জাপানে নারীর শিক্ষা ৪ 
সামাজিক সম্মীন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন মর! 
নিয়ে তাহার মন সন্কলন করিয়! দিলাম । 

প্জাপানের নারীপ্রকৃতি একটী হুর্বোধ্য সমস্যা! 
বিশেষ । পুরুষ তাহার স্থল বুদ্ধিতে সহঙ্গে এই 
নারী প্রক্কৃতি আয়ত্ব করিতে পাবে না। (জাপানের 
শিক্ষাণ্তর ) চাইনিজগণের মতে "শিশ্ত” ও “নারী”? 
ছই-ই 'অবোধ্য' ও *রহন্তপূর্ণণ । 

জাপানের নারী-চরিত্রে সুইটী পরম্পর-বিরোধী ভাব 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নারীজনোচিত কোমলতা 
এবং পুরুযোচিত সামরিক ভাব ছুই-ই রহিয়াছে । চাইনিজ 
গণের আদর্শ-পত্রী চিত্রশিল্পে সন্বার্জনী হস্তে অঞ্িত হইয়। 
থাকে । অবশ্তই এই সম্মার্জনী স্বামীর বিরুদ্ধে চালিত 
হইবার জন্য নহে; ইহা কোনরূপ যাছু-চিছুও মহে! 
ইংরেজী পত্ী (ওয়াইফ ৬10৩) শব্দ যেমন বস্ত্র-বয়ন- 
কারিণী (০০767) এই কথা হইতে উৎপন্ন, সংস্কৃত দুহিতা 
(কন্তা, গাঁভীদবোহনকারিণী। শব্ধ যেমন দোহ. ধাতু 
হইতে উৎপন্ন, চাইনিজ পতী-বোধক শনদও তেমনি 
“গৃহপরিফার-কারিণী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
জাপানী নারীর আদর্শও তেমনি গাহস্থাভাব প্রধান। 
গারহস্থ্য ও সামরিক এই ছুই বিরোধী তাব জাপানী 


নারী-জীবনে কিন্ূপে মিলিত হইল তাহা! বোঝা 
কিছুই কঠিন নহে। 
প্বুলিদোপ্ননীতি বীরত্বখধান। বুমিদো-নীতির 


উপাসকগণ বীরস্বের উপাসক। সুতরাং ভীরুতাপ্রধান 
নারী-চরিঝেও জাপানীগণ বীরত্ব-ভাব দেখিলেই সুখী 
হইত। নারীর স্বাভাবিক কোমলতা তাহাদের নিকট 
উইক্কেলম্যান ( $/11)015017787 ) 
বলেন, গ্রীকদিগের শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষতাব- 
গ্রধান, নারী-তাব প্রধান নহে। লেকি (1,501) ) 
বলেন,এই আদর্শ গ্রীকদিগের নৈতিক জীবনেও পরিস্ষ,ট 


২৭৪ 


হইয়াছিল। গ্রীক আদর্শের স্তা় বুলিদো-নীতিও সেই সকল 
মারীকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, যাহার! নারীর স্ব'ভাবিক 
কোমলত। পরিত্যাগ করিয়! পুরুযোচিত শত্তি ও সাহস 
প্রদর্শন করিতে পারিত। সুতরাং অল্প বয়স হুইতেট 
বালিকাগণ তাহাদের মনের ভাব সংঘত করিতে, 
মাংসপেশিগুলি দৃঢ় করিতে, ও অস্ত্র চালনা করিতে শিক্ষ! 
লাত করিত। আত্মরক্ষার জন্ত 'নাগিনাতা? নামক এক 
প্রকার তরবারি চালন। করিতে তাহার] শৈশবেই শিক্ষিত 
হইত। কিন্তু যুদ্ধ করা এই জন্ত্র চালনার প্রধান 
উদ্দেশ ছিল না। পুরুষগণকে যেমন দলপতির সেবা 
করিতে হইত, প্রাণ দিয়াও -প্রভুকে রক্ষা করিতে হইত, 
নারীকে সেরূপ করিতে হইত না। নিজে অস্ত্র চালনা 
করিয় নায়ী আত্মরক্ষা, সতীত্ব রক্ষা করিতেন। তা ছাড় 
তাহার অন্থশিক্ষার আর এক উদ্দেশ্ত ছিল, সম্তানগণকে 
অস্ত্র শিক্ষা দান। 

মানীর পঙ্গে তরবারি চালন। শরীরের পক্ষেও 
ছিতকারী, কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্তে জাপ:নী 
মান্ীগণ অন্তর চালনা শিখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই 
তাহারা অন্ত্র গ্রায়োগ করিতেন বালিকাগণ যৌবনে 
পদার্পণ করিলেই “কেইকেন” নামক ক্ষুদ্র পকেট- 
তরবারী উপহার পাইত। আততাম্মীর বক্ষে -এবং 
প্রয়োজন হইলে নিদ্ের বক্ষেই তাহা প্রোথিত হইত। 
অধিকাংশ স্থলে কেইকেন নারীবক্ষেই ব্যবহৃত 
হুইত। জাপানী মহিল! যখন দেখিতেন, তাহার সতীত্বের 
উপর আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা, তখন তিনি পিতা ঝ! 
স্বামীর তরধারির সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না, 
তাহার নিজ তরবারি সর্বদাই তাহার বক্ষে লম্ঘমান 
থাকি৩। আত্মবিনাশের প্ররুষ্ট প্রণালী ন! জানা জাপানী 
মাহলার পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথ। ছিল। দৃষ্টান্ত স্থলে 
ঘল। বাইতে পারে, যদিও নারীগণ শরীরতব 1বগ্যায় 
(70409170 ) শিক্ষা! লাভ করিতেন না, কিন্তু গলার 


কোন্‌ স্থানে কাটিলে আত্মহত্যা সহজে হয় তাহ।' 


তাহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইত? কি প্রকারে পদগয় 
বন্ধন কনিয়। আত্মহত্যা করিতে হয়, তাহাও শিখিতে 
হইত, কারপ তাহা হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা বতই কষ্ট্ায়ক 


ভারত-মহিল! 1 


[৪ ভাগ, ১২শ সংখ্য!। 


হউক না কেন, তাহার মৃতদেহ কখনও ল্লীলভাবর্জিত 
ভাবে ভূপতিত হইতে পারিত না। 

কিন্তু আমাদের নারীগণের মধ্যে বীরত্ব-তাবের 
প্রাবল্য থাকিলেও তাহারা কোমল গুণাবলীতে বঞ্চিত 
ছিলেন না ।গীতবাদ্য ওনৃত্যকলায় তাহারা সুদক্ষ ছিলেন। 
জাপানী-সাহিতা নারীরচনায় পূর্ণ। চালচগন সুন্দর 
করিবার গন্ত নৃতা শিক্ষ1 দেওয়া! হইত । পিতা ও স্বামীর 
কাস্তি দূর করিয়। তাহাদের চিত্তবনোদন করিবার জন্ 
উ্াহারা শীতবাদা শিক্ষা করিতেন। এই সকল 
কলাবিদ্যা মানসিক পবিত্রতা বৃদ্ধির জন্থই তাহার! 
শিধিতেন, শিল্পকলায় পাণ্ডিত৷ লাভ ইহার উদ্দেশ্য 
ছিল না। লগুনের এক বল নাচে উপস্থিত হইয়া! 
এক পারস্যরাজকুমার নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইগে 
উত্তর করিয়াছিলেন, তাহাদের দেশে এক শ্রেণীর 
নর্তকী আছে, তাহারাই শুধু এরূপে নৃত্য করে। এই 
উক্তির সছিত জাগানীদিগের আস্তরিক সহানুভূতি 
আছে। 

আমাদের নারীগণ যে শিল্পকলায় প্রতিষ্ঠা লা 
করিবার জন্য চেষ্টা) করিতেন, গদর্শন অথব। সামাজিক 
প্রশংসা তাহার উদ্দেম্ত ছিল না1। পারিবারিক নির্মল 
আনন্দ বৃদ্ধিই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। দশজনের নিকট এ 
সঝল গুণপন! কখন কথন প্রদর্শন করিবার আবশ্তক 
হইত বটে, কিন্তু তাহ। অভ্যাগতদিগকে বিমল আনন্দ 
দ্বিবার একটা উপায় মাত্র ছিল। প্রাটান জাপানে 
নারীগণের সকল গ্রকার শিক্ষার মূল কেন্দ্র ছিল প.রবার। 
পরিবারের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাহার! 
দাসীর স্ায় শ্রম করিতেন, আবশ্বক হইলে জীবন 
বিসর্জন করিতেন। কন্তারূপে পিতার জন্য, পত্বী- 
রূপে পতির জন্য, মাত। রূপে পুজের জন্ত, তাহার! জীবন 
উৎসর্গ করিতেন। শৈশব হইতেই তাহার। আত্মত্যাগে 
অভ্যস্ত হইতেন। প্রাচীন জাপানে নাম্ীর জীবন 
অবিরাম আম্মোৎসর্গের জীবন ছিল। কেহ কেহ বলেন, 
আমবা নারীদিগকে দাসী করিয়া রাখিয়াছি। দাসত্ব 
শব্দ বদি 'আাপন ইচ্ছার বলিদান' নর্বে ব্যবহৃত হয়, 
তবে এই দাসত্ব অতি সম্মানের সামগ্রী । 


চৈত্র, ১৩১৫। 


দেশ ও প্রভুর জন্ত জাপানী পুরুষের আত্ে।ৎসর্গ 
যেক়্প শ্বেচ্ছাকৃত, গৃহ পরিবারের জন্গ জাপানী নানীর 
আত্মোৎসর্গও তেমনি স্ষেচ্ছাপ্রবৃত্ত। ঘে আত্মত্যাগ 
ব্যতীত জীবনের কোন কঠিন সমস্তারই মীমাংস। হয় না, 
সেই আত্মত্যাগের উপর যেমন জাপানী পুরুষের দেশ- 
ভক্তি ও রাজতক্তি প্রতিষ্টিত, সেই আত্মত্যাগেরই উপর 
জাপানী ম'হলাদিগের গাহ্স্থ্য জীবনও প্রতিষটিত। 
জাপানের নারী থে অর্থে পুরুষের দাসী ছিলেন, জাপানের 
পুরুষ সেই অর্থে তাহার প্রভু বা দলপতির দাস ছিল। 
স্বাধীন ইচ্ছার বলিদানের অধথ প্রশংসা করা আমার 
উদ্দেশ নহে । হিগেল (165৩1) বলিয়াছেন, শ্বাধীন- 
তার বিকাশই মানবজাতির ইতিহাস। আমি একথার 
সত্যতা স্বীকার করি। আমার বলার উদ্দেস্তা এই যে, 
বুসিদো-নীতির প্রধান কথা, শুধু নারীর নহে 
পুরুষেরও আয্মোৎসর্গ। 

এক জন নারীহিতৈধী আমেরিকান জাপানী নারী- 
সমান্ধের বর্তমান অবষ্ঠ। দেখিয়! বলিয়াছিলেন, “কবে 
জাপানের নারীগণ জাপানের প্রাচীন প্রথাসমূহের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন 1” ধতদিন জাপানে 
বুসিদো-নীতির প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হয়, তত দিন 
জাপানীগণ এরূপ উক্তির সহিত সহাম্তুতি প্রকাশ 
করিতে পারিবে না। এরূপ বিদ্রোহ কি সফল হইতে 
পারে ? ইহ!তে কি নারীদিগের অবস্থা উল্লত হইবে? 
_এই উপায়ে নারীগণ যে অধিকার লাভ করিবেন, তাহা 
শি তাহাদের প্রকৃতির বর্তমান মধুরত ও কোমলতার 
তুল্য হইবে? এগুলি অতি গুরুতর প্রশ্ন । পারবর্তন 
নিশ্চয়ই আসিবে, কিন্তু বিভ্রোছ হইবে না। আমর! এখন 
আলোচনা করিয়! দেখি, বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে 
নারীজাতির অবস্থ। এমন ছিল ক না, ধাহাতে এখন 
তাহাদের বিদ্রোহ সমর্থন কর! যাইতে পারে । 

ইউরোপে ফিউডেল-প্রধার (754৭1 ৯551612) ) 
গ্রাধান্ত সময়ে নারীর প্রতি (11111) ) নাইটদিগের 
বাহিক সম্মান-প্রদর্শনের ফলাফল খতিহাসিকগণের গভীর 
আলোচনার বিষয় হইয়1 রহিয়াছে । হালাম (13দ11ন1) ) 
বলেন, এই সন্গান-প্রদর্শন (011%5115) পবিত্র ভামূলক 


শশা ৯ 


ভারত-মহিলা । 
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নছে। গুইজে। (00170) বলেন। ইহাতে সমাজের 
উপকার হইয়াছে। ম্পেম্সার বলেন, সামরিক-তাবপ্রধান 
অবস্থায় সমাঞ্জে নারীর অবস্থা! স্বভাবতঃই হীন থাকে, 
শিল্প বাণিক্য ও কৃষির জীরদ্ির সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থ। 
উন্নত হয়। 

জাপানে নারীজাতির অবস্থা দেখিপেও বুঝিতে পারা 
ধায়, যুদ্ধব্যবসায়ী সামুরাইদিগের রমমীগণই সর্বাপেক্ষ। 
কম স্বাধীনতা ভোগ করিতেনু। উচ্চ শ্রেণী ও শিল্পকর- 
দিগের সমাজে স্বামী স্ত্রী গায় সমান স্বাধীনতাই ভোগ 
করিতেন। 

বুসিদো-নীতির প্রাধান্য সময়ে জাপানের নারীগণ 
পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন না সত্য, কিন্ত তাহাদের 
অবস্থা নিতাস্ত মন্দও ছিল ন1। নানাপ্রকার অলাম্যের 
মধো পার্থক্য আছে, সেই পার্থকা ভাল করিয়া 
বুঝিতে না৷ পারিলে এ বিষয়ে ধারণ। পরিষ্কার হইতে 
পারে না। 

পুরুষে পুরুষে কি পার্থকা নাই? ভোট দিবার 
সময় সকল পুরুষেরই ভোটের মুল্য সমান হইতে পারে, 
কিন্তু ভোট দানে সমান অধিকারী ছুই জন পুরুষের মধ্যে 
আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিতে পারে। আইমের 
চক্ষে সকল মানুষই সমান হইতে পারে, কিন্তু প্রতোকের 
একটা অস্তনিহিত স্বতন্ত্র মূল্য আছে। পৃথিবীতে স্্রী ও 
পুরুষ উভয়েরই কতকগুলি বিশেষ কার্য্য আছে? সেই 
সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যকে এক তুলাদণ্ডে ওজন করা 
চলে না। বুসিদো-নীতি যুদ্ধক্ষেতর এবং রন্ধমশাল! 
উভয়জেই নারীর শক্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং 
দেখিয়াছে, বুদ্ধক্ষেত্রে নারীর স্থান নাই বলিলেই চলে, 
কিন্তু রন্ধনশালায় নারীই সর্কেসর্বা দ্ুতরাং রাজনৈতিক 
জগতে নারী অধিক সম্মান লাত করেন মাই, কিন্তু পরী 
ও মাতা রূপে তিনি অতি উচ্চ সম্মান ও গভীর তাল- 
বাসার অধিকারী হইয়াছিলেন। রোষানগণ যোদ্ধ'জাতি 
ছিল, তাহাদের মধো নারীগণ এত সম্মান পাইতেন 
কেন? ঘোদ্ধা অথব! ব্যবস্থা-প্রণেতারূপে কি নানীগণ 
সগ্মান পাইতেদ ?-না। তাহারা জননীজ'তি ধলিয়াই 
গন্ভীর সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। আবাদের 
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সমাজেও তাহাই ছিল। পিতা! অথবা স্বামী যুদ্ধে গেলে 
গৃছের সকল ভারই নারীর হস্তে পড়িত। সম্তানদিগের 
শিক্ষা! দান, তাহাদের রক্ষণাবেক্গণ নারীগণই করিতেন। 
নারীদিগের যে অন্মচালন| শিক্ষা, তাহার এক প্রধান 
উদ্দেশ ছিল, শিশুদিগকে শিক্ষাদানের জন্ত উপযুক্তত। 
লাত করা!। 

আমরা আমাদের পরীগণকে "চাষা স্ত্রী (11910 
৮16) বলিয়। থাকি; এএপন্ত বিদেশীগণ মনে করেন, 
আমরা পতীগণকে নিতাস্ত হেয় চক্ষে দেখি। কিন্তু 
এই ধারণ! নিতাস্ত ভ্রমাত্ক। আমাদের বিবাহ-বদ্ধন 
ও দ্বাম্পত্য মিলন খ্রীষ্টান বিবাহ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ব্যক্তিত্ব- 
প্রধান এংলোস্তাক্সন জাতি (১741) 5৭১০) স্বামী 
স্ত্রীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে না করিয়া পারে না। যখন 
স্বামীন্্ীর মধ্যে খুব মিল থাকে তখন পরম্পরের আদর 
আর ধরে না। যখন মনোবাদ হয়, তখন তাহাদের 
ত্বতন্্র অধিকার। স্বামী অথবা স্ত্রী তৃতীয় ব্যক্তির নিকট 
পরম্পরেয গুণ বা দৌধ কীর্তন করিলে আমাদের নিকট 
তাহ! নিতাত্তই বিসদৃশ বোধ হয়। স্থামীস্ত্রীতএক! 
তবে আবার নিজের প্রশংসা বা দোষ অপরের নিকট 
কীর্তন করিবে কি? আমাদের সামুরাইগণ পত্বীকে 
একটু নিন্দা করাই ভদ্রতার পরিচায়ক মনে 
করিতেন ।” 

অধাপক নিতোবে-প্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে 
স্পষ্টই দেখ। যার, প্রথচীন কালে তারতের হিন্দু নারী 
অপেক্ষা জাপান-নারীর অবস্থা উন্নত ছিল না। বরং 
কোন কোন বিষয়ে ভারত-নারীর অবস্থা জাপান-নারীর 
অবস্থা অপেক্ষা অনেক তাল ছিল। কারণ, ভারতের 
প্রাচীন সভ্যতা জাপানী প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা অনেক 
শ্রেষ্ঠ। ইউরোপে মধ্য যুগে নারীগণ যে সম্মান লা 
করিতেন- সেই গ্যালান্টি, (281171701) বা লিতাল.রি 
(01711 যে বিশেষ উন্নত পদার্থ ছিল, তাহাও মনে 
হয় না। ভারত-নারী প্রাচীন কালে যে সম্মান তোগ 
করিতেন তাহ! এই গ্যালাক্টি, অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। 

কিন্ত অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলন! করিলে কি 
মনে হয়? প্রাচীন কালে ভারতের হিন্দুনারীর অবস্থ! 


ভারত-মছিলা। 


'[ ৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


জগতের অন্ত সকল দেশের নারীগণের অবস্থা অপেক্ষা 
তাল ছিল, কিন্তু এখন ধদি তীহাদের অবস্থা আর 
সকলের অবস্থা অপেক্ষা হীন হয়, তবে শুধু অতীতের 
দোহাই দিয় কি হইবে? জ্রাপান-নারী জাগিয়! 
উঠিক়াছে। জাপানে এখন শতকর! ৮* জনের অধিক 
স্ত্রীলোক লেখ! পড়। শিখিয়াছে । শিক্ষা মান্গষের অস্তবস্থ 
দৈব শক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেয়। অন্সিকে যেমন কেহ 
বন্্ ঘার। আচ্ছাদন করিয়া! রাখিতে পারে না, শিক্ষা 
প্রাণে ষে আকাঙ্ষ। ও উন্নতিম্পৃহাকে জাগ্রত, করিয়া 
দেয়, কোনও সামাজিক রীতি, কোন শাস্ত্রীয় কুবিধি 
তাহাকে বাধ! দিতে পারে না। অধ্যাপক নিতোবে 
বলিয়াছেন, জাপানে' নারীগণ প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণাঁ করিবে ন|। পুরুষগণ বুদ্ধিমান হইলে 
নারীর বিদ্রোহ-ঘোধণার প্রয়োজন কি? অস্ঠান্ত 
দেশে ঘোর রক্তারক্তির পর নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্িত 
হয়, কিন্ত জাপান ও তুরস্কের সম্রাট বুদ্ধিমান ছিলেন 
বপিয়। এই ছুই দেশে বিন! রক্তপাতে নি্নমতত্ত্র প্রণালী 
প্রতিষিত হইয়াছে। ষে গ্রকার অবস্থা দেখা বাইতেছে, 
তাহাতে আশ! কর! যায়, জাপান ও তুরস্কের নারীগণও 
বিনাবিপ্রোহেই সমাজে াপন অধিকার লাভ করিতে 
সমর্থ হইবেন। কেবল ভারত-নারীই কি জাগিবে না? 
যে সকল ভারত-নারী শিক্ষার আলোক লাভ করিয়াছেন, 
তাহার! দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্ত উঠিয়। পড়িয়া 
লাগুন। তাহার! প্রত্যেকে সংকল্প করুন, তাহাদের 
অন্ততঃ ২1৪ জন অশিক্ষিত প্রতিবাসিনীকে নিজের! 
বিদ্যাশিক্ষা দিবেন। দেখিবেন, তাহাদের কার্ষেযর 
অনুপাতে নহে, শ্রমের অন্থপাতে নহে, কিন্তু প্রাণের 
স্দাকাজ্ষার অনুপাতে স্ত্রীশিক্ষা এ দেশে বৃদ্ধি পাইবে, 
নারীজাতির অবস্থা উন্নত হইবে, সকল বাধা দুরে পলায়ন 
করিবে, দেশ জাগিবে। 


কিশ! গোতমী। 


একদিন বুদ্ধদেব সপার্ধগ বসি? 
জগতের ছুঃখ দৈন্ত-জরা-মৃত্যুমসী 


চৈত্র, ১৩১৫।] 


কেমনে হইতে পারে সহজে ম্বালন 
তাহারি শাঙ্থতোপায় করেন বর্ণন 
অমৃত-মধুর ভাষে ; মুগ্ধ আত্মহার। 
বিপুল জনসক্ঘ নব জ্ঞান-ধার। 
আনন্দে করিয়া পান? বুঝি অলক্ষিতে 
দেবগণও স্তব্ধ হয়ে ছিল! চারিভিতে 
নির্বাণের মহাবাণী উৎসুক হৃদয়ে 
করিতে শ্রবণ আহ! ! 

এমন সময়ে, 
নজোতেদী-আর্তনাদ জাগিল অদ্বরে 
ব্যাকুল চঞ্চল করি সকরুণ সুরে 
সবাকারে অকন্মাৎ ! সহস্র নয়ন 
নিরখিল নারী এক করে আগমন 
অতি ভ্রুত, ঝাড় যথ। বৈশাখী-সন্ধ্যায়,_ 
উন্মাদ্িনী, ভূমিতলে অঞ্চল লুটায় 
বিচুর্ণ আশার সম, কুঞ্চিত কুত্তল 
আলুথানু, শৃন্ে উড়ে কৃষ্ণ মেঘদল 
যেন নব বর্ধাগমে | মৃত পুত্রক্রোড়ে ; 
ক্ষণে ক্ষণে বাধি তায় ছুটী ভুডোরে 
চাপে বক্ষে, মাতৃ-ন্নেহ যেন হৃদি চিরি 
মুহূর্তে নিষ্ঠুর ভবে বারেক বাহিরি? 
নবীন পরাণ চাহে করিবারে দান 
প্রাণাধিক প্রিয় সুতে ; সুন্দর অল্লান 
বৌদ্র-দগ্ধ পুষ্প-কলি ঘবে পড়ে ঝরি 
জননী ধরিক্রী দেবী পুনঃ বৃন্তোপরি 
করে বৃথ। স্থাপিতে প্রয়াস! 

ত্রস্তে সবে 

সরে গেল যুক্ত-পথে আপন গৌরবে 
গেল অগ্ররে ক্ষিপ্র পদে ছুর্ভাগিনী নারী 
বুদ্ধ পাশে ; সম-ছুঃথে মুছি অঁখি-বারি 
চিনিল অনেকে সেই সম্ভান বৎসল। 
কিশা গোতমীরে হায় ! আজিকে চঞ্চল 
গাস্ভীর্ষ্যের প্রতিরূপা স্ুপীল! কামিনী 
মহাশোকে, শরতের স্থির! তরঙ্গিনী 
ব্যাত্যা-্ষুন্ধ! সুভীষণ! | 


ভারত-মহিলা ৷ 


২৭৭ 


প্রণমি গোতমে 
গোতমী কহিল ক্ষেদে_-“ষদি ভাগ্যক্রমে 
পেয়েছি দর্শন তব ওগে। ভগবান্‌, 
কর তবে কপাষয়ঃ মোরে পরিত্রাণ 
এ তীব্র যাতন। হতে | শুনিয়াছি আমি 
বিশ্বের যুক্তির বার্তা বহিবারে তুমি, 
ভবে আসিয়াছে শুধু; মুত সুতে মোর 
ভেঙ্গে দিয়ে আজিকার কাল-নুপ্ডিঘোর 
দাও মোরে যুক্তি গ্রভো ! 
করুণা-নির্বর, 
সমর্পিন্গ এই তব শ্রীপদ উপর 
প্রাণ'মণি বৎসে মম !” 
এতেক কহিয়া 
অশ্রুসনে সুনির্ভরে শেকাতুর হিয়া 
ধুদ্ধের চরণে শিশু করিল রক্ষণ 
ভক্তের অগ্রলি হেন! 
বিশ্বয়ে মগন 
জুমহান্‌ জনার্ণব ; সিদ্ধার্থ গম্ভীর 
প্রসন্ন দয়ার্ড আখি, বিশ্ব-জগতীর 
হরি গ্রানি কহিলেন ( দৈববানী যেন 
উত্তাসিল নভোপথে 1) প্রথা দুঃখ কেন, 
শান্ত হও হে রমপি! জরা-মৃত্যু শোক 
জগতের ধর্ম এই, নিত্য মর লোক 
সহে তারি দারুণ সম্তাপ, ছুনির্বার 
মায়ামোহ:বশে ! একমাত্র আছে তার 
যুক্তির উপায় বৎসে ! কেহ কারো লয়, 
সংসার প্রপঞ্চ শুধু" সমগ্র হৃদয় 
এ বিশ্বাসে পূর্ণ করি মুুক্ষু পরাণে 
কর্তব্য-পালন-ব্রতে সাফশা-সন্ধানে 
নির্বাণের পথ হবে করিতে আশ্রয় 
হে কল্যাণ! চাই সেখ শুধু আক্ম-জয়; 
ছুম্তর সাধন। সে যে! 
যাও গৃছে ফিরে 
সন্তানের প্রতি তব জরি লো অধীরে, 
অস্তিষ-কর্তব্য শুধু করিতে পালন 


২৭৮ 


ভারত-মহিলা । 


মঙ্গল পুণ্য কত্যে ।” 

তরঙ্গ তীবণ-_ 
কে রোধিতে পারে ছু'টা বাহু প্রসারিয় 
অকম্মাৎ ? উন্মাদিনী উঠিল গর্জয়া 
ক্ষোতে রোষে-_“বুধিলাম চাতুরী তোমার, 
তুমি নহ মুক্কিদাতা। বাক্যে চমৎকার 
বা মুগ্ধ কর সবে! কোথ৷ সে নির্বাণ, 
মিথ প্রতারণা তব ! কোন্‌ কুত্র প্রাণ 
নিস্ফলে ভুলিবে তায়? তুমি মাতা নহ-_ 
নাহি জান কি অপূর্ব জননীর সবে, 
পুত্রহার। মায়ে তাই সাস্বনার ছলে 
করিতেছ পরিহাস! ধন্ত। ভূমণ্ডলে 
তগ্যবতী মায়্াদেবী, দরহে নাহি তাই 
জীবস্তে মৃতের প্রায় তোমারে হারাই" 
গৃহাশ্রমে হে নির্ম । তুমি রহ তব 
নির্বাণের ব্যাখ্যা লয়ে ! অন্ধকার ভব; 
নাহি আর স্থান মোর! উত্বন্ধনে ত্জি? 
শেক-দীর্ণ তুচ্ছ প্রাণ, পাব শাস্তি আজি 
পুক্র পথ অনুসরি? !* 

থমি ক্ষণকাল 
দীপ্ত চক্ষে চারি ধারে নিরখি ভয্নাল 
্রস্তকরে মুত স্ুৃতে নিল আববার 
তুলি বক্ষে, কছে পুনঃ করি হাহাকার 
উর্ধে চাহি-_্ভে দেবতা, তুমিও নির্দয় 
নির্মম নরের সম ৷ এ দগ্ধ হৃদয় 
শূন্ত কার, হরি হায়, বাছলিতে মোর 
কি শুত উদ্দেশ দস্থ্য, সাধিলিরে তোর 
নাহি বুঝি ! নি্ষগন্ নিষ্পাপ শিশুর 
ক্ষুদ্র প্রাণে প্রয়োজন বদি হে নিষ্ঠুর, 
এত তোর, কর তধে মোরেও গ্রহণ 
ধর্শারাজ! 

দাড়াও, দাড়াও প্রাণ-ধন, 
মায়ে হায়, এক! ফেলি যেতেছ কোথায় 
আমি আমি!” 
এত কহি ছুটিবারে চাক 


[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা। 


কক্ষ-চ্যুত উদ্ধা! সম সে কিশা গোতমী 
মৃত্যুর করাল দ্বারে! মর্ষোচ্ছাস দমি, 
স্থির তবু জনসজ্ব 

ক'ন শাক্যমু্ন 
পুনর্ধার--“নিভাইব তব শোকাগুনি 
স্থির হও, মুত স্ুতে দিব গ্রাণদান " 
হে ললনে ! বাক্য মোর কর অবধান 
গুটকত শস্য মোরে দাও শুধু আনি 


ভিক্ষা করে।” 
অকল্পাৎ শুনি আশা-বাণী 


সস্তিতা গোতমী, মন্্-ুগ্ধা সপপা বধিঃ__ 
চাহি রহে বৃদ্ধ পানে, ক"ন গুদ্ধমতি 
পুনরায়-_প্যাও বৎসে, পুত্রে রাখি হেথা, 
শস্ত-মুঠি মাগি আন, ঘুঢাইব ব্যথ। 
নন্দনে দ্বীয়।য়ে তব; কিন্তু রেখে। মনে 
সেখ। হ'তে আন শস্য, যাহার সদনে 
মৃত্যু করে নাই কভু কঠোর পরশ 

রুদ্র করে, ছুঃখ-হীন নির্দল হরষ 


জাগি আছে জনুক্ষণ 1) 
হায়রে নাচিয়। 
উঠিল জননী প্রাণ ! বারেক ভাবিয়া 


দেখিল না সুলভ কি ছুল্লভ অতুল 
কালাতীত মর-গৃহ ! পথ করি ভুল 

ছুটিল সে শোকাতুর। শন্তের সন্ধানে 

প্রতি গৃহস্থের হ্বারে ? ভিক্ষা দিতে আনে 
শন্যপুঞ্জ পুরাঙ্গনা, শুধায় রমণী 

ব্যগ্র ভাবে_“কহ অগ্রে আমারে জননী, 
তব গৃহে কোন দিন মরেছে কি কেহ-_ 
জেগেছে কি দুঃখের কল্লে।ল ?” হেন গেহ 
কোণ! মর্ত্যে ! ভিক্ষার্দাত্রী বিশ্মিত অন্তরে 
ফিরে ধার, গুনাইয়ে আপনি কত রে 


সহিয্নাছে মর্শ-আলা ! 

মহা নগরীর 
গ্রতি গৃহ তন্ন ত্ খু'জিয়! অস্থির 
কিন্তু বাধা, নাহি পায় কোথ! হেন ঠাই 
কালের চরপ-চি্ছ যেধ! গড়ে মাই-. 


চৈত্র, ১৩১11] 


কোন দিন? আসে নাই বিষাদ প্লাবন 
ভাসাইয়্] জীবনের অ'নন্দ মোহন 
মুহূর্তেকে ! বহু যত্বে রা কুঞ্জবন 
ক্ষণে ক্ষণে কালানলে করিয়া দহন 
ভন্ম করি দিয়ে গেছে প্রাণাধিক প্রিষ্ব 
আত্মীয় স্বজনগণে ! নহে রমণীয় 


এ সংসার ! পিত-হার।, মাতা-হার। কেহ, 


পতি-পুত্র-্রাতূ-হার] কাদে অহরহ: 
কোন জন! চারিধারে বীভৎস তীবণ 
নিশীগ-শ্মশান সম, মোহে বন্ধন 
তবু রাখিয়াছে সবে প্রম্ত ক্রারায় 
অর্ধাচীন শিশু হেন! 
নির্শুল-আশায় 
সারা দিনম(ন ভ্রমি ছুয়ারে দুয়ারে . 
চিস্তিল গোতমী কিশা, নিখিল সংসারে 
সে নহে একেল। শুধু পুত্র-শোকাতুর। 
অভাগিনী, লক্ষ গুণে বেদনা-বিধুর। 
দিশে দিশে মাতিয়াছে মায়ার উৎসবে 
অবিরাম ;সে কেন গে শুধু আর্ত রবে 
বিসর্জিবে তপোলন্ধ মন্ুষ্য-গীবন 
অকারণে ; দেখ-দান বুঝি* এ বেদন 
লইবে না কেন শিরে তুলি? ?-. 
রর শাস্তি ধীরে 
ফিরে আসে, মরুভূমি নব বর্ষা-নীরে 
সিক্ত যেন! তমোময় রুক্গনীর শেষে 
সু-বর্ণ কনক-আভা প্রাচ্য নভোদেশে 
রঞ্জে যবে মন্দগতি, তারকাব দল 
একে একে মিলার কোথায়, জলম্থল 
জেগে উঠে দিব্য করে; তেমতি সুন্দর 
শাস্তি সনে আত্মজেযোতিঃ সকল অন্তর 
উদ্তাসিল গোতমীর, বেদনানিকর 
স্নান হয়ে গেল ধীরে, ঘেমতি লহর 
মিশে যায় সিন্ু-বক্ষে বারেক উলি 
অকম্মাৎ। 
যুছি আখি “ধন্ত দেব' বলি 


ভারত-মহিলা ২৭৯ 


ফিরিল গোতম পাশে আবার গোতমী 
তক্তি-শাস্ত-নআমনে, রাঙ্গাপদে নমি 
কহিল সম্বোধি তারে - পক্ষম অপরাধ 
হে সিদ্ধার্থ! লতি ভাগ্যে তব আশীর্বাদ 
জ্ঞান চক্ষু উল্মীপিত হয়েছে আমার 
আজি নাথ! চিনিয়াছি কেমন সংসার 
যন্ত্রণার রঙ্গতৃমি ! সমগ্র নগরী 

ত্রমি? হায়, পারি নাই আনিতে আহরি' 
শন্ত-কণা, পাই নাই একটি কোথায় 
অ-মৃত গৃহ*-গৃহ, শৃন্ত হাতে হায়, 

তাই আসিম্নাছি ফিরি' ! সার! মর্ত্যপোক 
শোক-দগ্ধ, বিশ্ব-শোকে ভুলিয়াছি শোক 
আপনার ! নাহি চাই আর পুত্র-প্রাণ,_ 
দাও দীক্ষ! গতি ধেন অস্তিমে নির্বাণ !” 


শ্রীজীবেন্ত্রকুমার দত্ত । 


গয়তানের শোক । 


শ্রীমতী মেরী করেলী বর্তমান সময়ে ইংরেজ মহ্ছিলা- 
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম লেখিকা । তাহার গভীর চিত্তা- 
শীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ, তাহার অস্তৃ্টি ও হৃদয়ের উদ্বারতা- 
ব্যঞ্জক উপন্যাসানলী ইংরেজ জাতির গৌরবের সাষগ্রী। 
ভারত-মহিলার পাঠক-পাঠিকাদিগকে আমরা অদ্য 
তাহার সয়তানের শোক '১2৭ 01 ২15 নামক 
উপস্তাসের উপাখ্যানটা সংকলন করিয় দিলাম । 

ধন সম্পদে ধে প্ররুত সুখ পাওয়া যায় না৷ এবং 
মানুষ স্বার্থপর ও আত্মম্থখরত হইলে অর্থ তাহাকে 
নরকের পথে কেমন দ্রুতগতিতে অগ্রসর করে, 
আর ঈশ্বরের করুণ। সেই পতন হুহতে মাচুষকে 
কিরূপে রক্ষা করে, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের 
উদ্দেহ। 

এই গল্পটী বুঝিতে হইলে গ্রস্থো্ত সয়তানের চরিত্রের 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পুর্বেই দেওয়া আবশাক। খ্রীতীয় ধর্ম 
শাস্বা্ছসারে সয়তান স্বগর্িষ্ট দেবদূত; উন্নত অবস্থা 


২৮৬ 


হইতে অধঃপতিত হুইয়াছে। এখন সর্ধাই ঈশ্বরের 
বিকুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং মানুষকে ভগবানের বিরোধী 
হইতে, নরকের পথে অগ্রসর হইতে দেখিলেই তাহার 
সুখ এবং কুপথে মানুষকে সাহাধ্য করাই তাহার কাজ। 
কিন্তু মেরী করেলী সয়তানের গ্রক্কৃতিকে একটু বিভিন্ন 
রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার সয়তান পুনরায় 
হবু তোগ করবার জন্য, অন্তরে শান্তি পাইবার 
জন্ত ব্যাকুল। মাস্থুয বতই সয়তানের পরীক্ষা প্রলোভন 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, সয়তানের মুক্তির পথ ততই 
পরিফার হয়। 

গ্রন্থের নায়ক জিওযফ্রে টেম্পে্ট একজন সাহিত্যসেবী 
দরিদ্র লোক। সাহিতোর সেব। করিয়া তাহাকে জীবিকা! 
উপার্জন করিতে হয়, জীবিকানির্ধাহের আর কোন 
উপায় নাই। উৎসাহী যুবক সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা 
লাতের জন্য লালায়িত, কিন্ত আজ কালের দিনে লৌকের 
তরলভাবের পক্ষে তৃপ্তিকর লেখা লিখিতে না পারিলে 
না পাওয়। যায় সম্মান, না মিলে তাহাতে অর্থ। নিজের 
আদর্শকে ভাঙ্গিয় চুরিয়। সাধারণ পাঠকের মনের মত, 
সমালোচকদ্দিগের মনের মত করিতে হইবে, তবে ত 
পুস্তকের আদর হইবে! নানাস্থানে নিরাশ হইয়া, 
প্রকাশকদিগের নিকট প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়।৷ হতাশ 
হৃদয়ে যুবক রোজ আপনার ভাড়াটয় গৃহে প্রবেশ করে 
এবং কি করিয় বাড়ী-ওয়াপ্সির প্রাপ্য শোধ করিবে, 
ভাবিয়া আকুল হয়। একদিন এই প্রকার নিরাশ হইয়া 
বাড়ী ফিরিয়। অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ 
এক পুরাতন বন্ধুর কথ! মনে হহুল, এবং তাহার নিকট 
সাহায্যের জন্ত পঞ্জ লিখল। সেই সহ্ৃদয় বধু আনন্দের 
সহিত দ্রিওক্রেকে সাহায্য করিল। ভাগ্য যধন প্রসন্ন 
হয় তখন অসস্তাবিত উপায়ে অর্থ আসে, জিওফ্রেরও 
তাহাই হুইল। তাহার দূরসম্পর্কিত এক ধনী আত্মীয়ের 
হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে এবং তাহার নিকট-উত্তরাধিকারী 
না থাকায় জিওফ্রে হঠাৎ লক্ষপতি হইয়া পড়িল। 
এমন সময়ে আবার নুসিও বোমানেজ নামক একজন 
অতি বিখ্যাত ক্রোড়পতি থেচ্ছা গরবৃভ হইয়া জিওফ্রের 
বন্ধুত্ব লাভের জন্ত উপস্থিত হুইল। এই সম্মানিত, 


ভারত-মহিল। ৷ 


[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা । 


জুশিক্ষিত ধনীর সাহায্যে জিওক্রে অভিজাত-পদবীতে 
আরোহণ করিবার জন্ ব্যাকুল হইল। কারণ, ধন 
আছে, বিদ্া আছে ত:ব সে কেন সমাজের উচ্চস্তরে 
বিচরণ করিবে না? আার রোমানেজও নিতাত্ব ভদ্র, 
সর্বদাই জ্িওফ্রেকে আপ্যারিত করিতে ধন্ধবান। 
কিন্ত রোমানেজের মধ্যে ছিওক্রে মাঝে মারে কেমন 
একট অস্বাভাবিক ভাব অন্থভব করে, তাহাকে যেন 
সময় সময় কেমন একটা সমস্তার মত মনে হয়। 

অগাধ ধনের অধিপতি হইয়! জিওকফ্রের প্রথম 
আকাঙ্ষা হইল সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। 
অনেকদিন ধরিয়া! প্রাণে যে তৃষ্ণা পোষণ করিতে ছিল, 
তাহা পরিতৃপ্ত করাই এখন তাহার প্রধান কাজ হইল। 
সে তাহার দৈন্াবস্থায় একথানি পুস্তক পিখিয়াছিল, 
পাঠক 'সমাদে আদৃত হইবে না আশঙ্কায় প্রকাশকগণ 
তাহ! গ্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই। রোমানেজ 
এখন পরামর্শ দিল, নিজের যখন অর্থের অগ্রতুল 
নাই, তখন প্রকাশকের অর্থসাহায্যের আর প্রয়োজন 
কি? তাহার পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে পুস্তক মুদ্রিত 
হুইয়। প্রকাশিত হইল। বিখ্যাত সমালোচকদিগকে 
অনেক ঘুষ দেওয়া হইল। বড় বড় সংবাদপত্রে 
জিওক্রের পুস্তকের প্রশংসার ধূম পড়িয়৷ গেল। একজন 
গ্রতিভাশালী উদীয়মান গ্রস্থকারের একখানি নূতন 
পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়! সমালোচকগণ ধন্ত 
ধন্য করিতে লাগিল। এক সংস্করণের পুস্তকেই কিছুদিন 
পরে পরে মলাট দিয়া তিন সংস্করণ কর] হইল। কিন্তু 
হায়! জিওফ্রে যাহ। চাহিয়াছিল তাহা পাইল ন|। 
লোকে লক্ষপতি জিওফ্রে-্ূপেই তাহার পণ্রচয় দিতে 
লাগিল, সাহিত্যসম্মান তাহার ভাগ্যে জুটিল না। জিওক্রে 
ভাবিয়। দেখিল, তাহার দৈন্ত দশায় মনের যে উন্নত 
তাব পুস্থকে লিপিবদ্ধ ক'রয়াছিল, এখন আর অন্তরের 
সহিত তাহার সঙ্গে সহানুভূতি করিতে পারে না। 
সে দেখিল, দরিদ্র উ্নত-হৃদয় জিওয্রে এখন ধন লাত 
করিয়া মনের উন্নত অবস্থা হারাইয়াছে। মনের যে 
অবস্থায় পুস্তকখানি লিখিয়াছিল এখন সে চেষ্টা 
করিয়াও সেই অবস্থা আর ধারণ করিতে পারেন! । 


চৈত্র, ১৩১৫] 


লেখকের জীবন ও লেখার মধো এত পার্থকা থাকিলে 
তাহার পুস্তক লোকসমাজে সমাদর লাত করিতে পারে 
না। জিওফ্রে নিজেই এখন বিশ্মিত হইতে লাগিল যে, এক 
সময়ে তাহার মনে এমন উচ্চ চিন্তার উদয় হইত ! কিন্ত 
এখন কি পরিবর্তন ! দাবিত্রের নিদারুণ কশ।ঘাতে জর্জ- 
রিত হুইয়! যে ব্যক্তি ধনসম্পদের অধিকারী হস সংসারের 
ছঃখরেশ দূর করিবার জন্ত আগ্রহ হওয়াই তাহার 
পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জিওফ্রের হৃদয়ে সেই উন্নত চিন্তা 
আসিয়াও স্থান পাইল না। সে মনে করিতে লাগিল, 
আমার দুঃখের দিনে একজন মাত্র বন্ধু ব্যতীত কেহ ত 
আমার মুখের দিকে চাহে নাই! তবে আমি কেন 
অপরের ছুঃখে ব্যথিত হইব? সংসারের দীন দরিদ্র 
যাহারা, আপন ভাবনা! লইয়া তাহারা মরুক গিয়া, 
তাহাদের প্রতি আমার আবার কর্তব্য কি? 
লক্ষপতি গ্রিওফ্রের ধন মানের প্রশংসা দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল। নুসিও রোমানেজ তাহাকে ধনীসমাজে 
ধনীদিগের প্রিয় ভ্রীড়াসমূহে ও জুয়াখেলার আড্ডায় 
লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাকে লর্ড এলটন নামক 
একজন অভিজাতের সছিত পরিচিত করিয়া দিল। 
ইহার জমিদারী বন্ধক পড়িয়াছে, সহরের জাকজমকটুকু- 
মাঝ্র অবশিষ্ট আছে। জিওফ্রে তাহার জমিদারী ক্রয় 
করিবার বাসনা করিল। লর্ড এলটন তাহার কন্যা 
লেডি সিবিলের সহিত জিওযফ্রে ও রোমানেজকে পরিচিত 
করিয়া দ্রিলেন। লেডি সিবিল অপূর্ব রূপবতী, গীত বাদ্যা- 
দিতে নুশিক্ষিতা। জিওক্রে তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। 
তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত অস্থির হইয়! উঠিল। 
অবশেষে তাহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করিল। 
কিন্ত লেডি সিবিলের চিত্ত রোমানেজই আকর্ষণ করি- 
যাছিল, জিওফ্রে তাহ! অধিকার করিতে পারে নাই। 
যোমানেজের আকুতি রাজপুত্রের জায় তাহার আচার 
ব্যবহার জ্বতি হুমার্জিত, তাহার হৃদয় অতি সুকোমল, 
তাহার বাকাবিষ্তাস নারী-চিত্তহারী |. কিন্ত রোযাদেজ 
লেডি সিবিলের নিকট বড় ঘেঁসিত না। ম্ুতরাং লেডি 
সিবিল বুঝিতে পারিল, যোমানেজ তাহার প্রতি আকষ্ট 
হয় নাই। খণদাত্গ্রস্ত লর্ড এলটন .জিওফ্রের হস্তে 
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কন্তা সমর্পন করিয়া অন্তগাধী সৌভাগ্যকে আরে কিছু 
দিন রক্ষা করিলেন। ইংলগে অভতজাত সম্প্রধায়ে 
এন্সপ ঘটনা অনেক টিয়া থাকে । ধনের খাতির, সম্রমের 
খাতির দেখিয়। অনেক তরুণীকে বৰ নির্ধ]চন করিতে 
হয়, হৃদয়ের তালবাদাই সকল সময়ে বর মনোনয়নে শ্রেষ্ঠ 
স্থছন অধিকার করে না। অনেক মুলা দিয়া জিওক্রে লেডি 
সিবিলকে লাত করিল। হার দিওড্রে! আজ বদি 
তুমি এত অর্থশালী না হইতে, চিরজীবন দরিত্র থাকিয়া 
যদি কোন সামান্তা নারীর অক্ুত্রিম প্রেমের অধিকারী 
হইতে, তবে তুমি কি স্বর্গ সুখ ভোগ করিতে পারিতে! 
বাস্তবক বিল!তী সমাজে ধনীগণ অকৃত্রম দাম্পত্য 
প্রেম ভোগ করিতে পারে কি না, অনেক সময়েই 
তাহাতে সন্দেহ ছয়। নারীর পবিভ্র প্রেমরূপ শ্বর্গস্ুধ 
বুঝি কেধল দরিদ্রগণই প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে 
পারে! ছঃখ দরিদ্রতায় যে প্রেম অটল, দারিদ্র্যের 
পেষণ ও মনন্তাপের মধ্যে যে ৫ম অনাবিল, সন্দেহ 
ও নিরাশার গভীরতম অন্ধকারে যে প্রেম সাহস, 
মাধুর্য ও আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল, কয়জন ধনবানের ভাগ্যে 
সে পবিত্র প্রেম আঘম্বাদন করিবার সুযোগ ঘটে ? 
ক্রোড়পতিগণ সকল সুন্দরী হইতে বাছিয়! এক পরমা 
নুন্দরীকে পরী মনোনীত করিতে পারে, এবং 'লক্কার 
ও মণিমুক্তায় তাহাকে জড়িত করিতে পারে, কিন্তু 
নারীয় অন্তরের গ্রককৃত ভালবাস না৷ পাইলে কোনও 
স্বামীই সুধী হইতে পারে না। হতভাগ্য জিওফেও নুখী 
হইতে পারিল ন1। 

্রস্থকন্তাঁ এই স্থানে মাবিস ক্লেয়ার নারী এক জন 
লোকপ্রিয়া উপন্তাস-লেখিকাকে ঘটনাস্থলে অবতীর্ণ 
করিয্াছেন। মাবিস ক্লেয়ার সরলম্বভাব! নারী। সমা- 
লোচকদিগের তীব্র আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও তাহার 
যশ: দিন দিন বাড়িতেছে, তাহার পুগ্ককাবলীর কাটতি 
দিনের পরে দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। ক্লেয়ারের মন্তিক 
শীতল, হৃদয় শাস্ত। সমালোচকের কঠোর আক্রমণে 
তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। জিওফ্রেও 
তাহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই। সাহিত্যজগতে 
নিজের নিরাশ! এবং মাবিস ক্রেয়ারের যশোরদ্ধিই এই 
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হিংসার কারণ। একজন গ্রীলোক সাহিতা-সমাজে 
প্রতিপত্তি লাত করিতেছে, সমালোচকগণের পক্ষে ইহাই 
যেন অসহা বোধ হইতেছিল। কিন্তু জিওফরে দ্রেমে 
মাবিস র্েয়ারের মহত্বে তীহার প্রতি আক্ষষ্ট হুইল এবং 
তীহার সহিত পরিচিত হইয়া, তাহার গ্রকৃতির সরলতা ও 
অমার়িকত। দেণিয়া তাহাকে শ্রদ্ধ। করিতে লাগিল। 
ক্রমে জিওফ্রে ও মাবিস ক্লেয়ারের মধ্যে বন্ধুত্ব জম্মিল। 
জিওফ্রে বুবিতে পারিল, হিংসাপ্রণোগিত ভইয়৷ এক 
নির্মল রমণীরত্বের প্রতি সে অতি অমার্জনীয় অপরাধ 
করিয়াছে। 

লুলিও রোমানেজও ম| বস ক্রেয়ারের সঙ্গে মিশিতে 
চেষ্টা করিয়াছে। তাহাকে সাহাধ্য করিতে, সুখী 
করিতে, ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। কিন্ত ক্লেয়ার 
তাহার আগ্রহের প্রতি কিছুমাত্র সম্মান দেখান নাই। 
সে ক্রেয়ারের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে উড্রিক্ত 
করিয়া সংসারের সুখে তাহাকে আস্ত করিতে অনেক 
চেষ্টা করিয়াছে; তাহার বশ; ও যানসিক শক্তির সঙ্গে 
একজন জীবন-সঙ্গীর অনাবিল প্রেমের সংযোগ ঘটিলে 
তাহার জীবন আরো কত মধুময় হইবে. হুললিত 
ভাষায় তাহাকে বুষধাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছে। 
কিন্তু মাবিস ক্রেয়ারের মন কিছুতেই গলিল না, তিনি 
তাহার সকল সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

ওদিকে লেডি সিবিল ও জিওয্রের মিলন সুখের 
হইল ন1। সিবিল স্পষ্টা্ষরে জিওফ্রেকে বলিয়াছে, 
সে তাহাকে এক তিলও ভালবাসে না, গুধু অর্থের 
জন্তই এই বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু জিওয়রে সিবিলের 
সৌন্দর্য্য যুগ্ধ, তাহার কমনীয় গুগরাশিতে অতিভূত। 
তাহার মনে আশা এই, সিবিলের হৃদয়ের প্রেম এখন নম! 
পাইলেও শীঘ্রই সে তাহার চিত অধিকার করিতে 
পারিবে, কিন্তু তাহার সুখের স্বপ্ন শীদ্রই তাঙ্গিল। 
বিবাহের পর বিদেশে মধুমাস (1701)6)10)901 ) যাপন 
করিয়া সিবিল ও জিওফ্রে বাড়ী ফিরিয়া! আসিল। 
তখন রোমানেজ কয়েক দিনের জন্ত তাহাদের গৃহে 
অতিধি হইল। সিবিল অতি সমাদরে অতিথির সেবা 
করিতে লাগিল। একদা! গভীর রাত্রে নিদ্র। ভঙ্গ হইলে 
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জিওফ্রে পরীকে বিছানায় দেখিতে না পাইয়া! সন্দিগ্ধ 
মনে গৃহ হইতে বাহির হইস্স!  দেখিল, সিবিল 
রোযানেজের সহিত কথ। কধিতেছে। অতি আবেগের 
সহিত সে রোমানেজের প্রেম তিক্ষা! করিতেছে, কিন্তু 
রোমানেজ শ্বামীর প্রতি তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্য তীত্র ভাষায় তাহাকে তিরস্কার করিতেছে। হঠাৎ 
জিওফে সিবিলের সম্গুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
সেখান হইতে দূর করিয়া দিল। দর্পিতা পিবিল 
আত্মহত্যার সংকল্প অন্তরে ধারণ করিয়া সেখান হইতে 
চলিয়া গেগ। বন্ধুকে তাহার: অক্ুত্মিষ বন্ধুত্থ ও 
বিশ্বাসের জন্ত ধন্তবাদ দিয়! জিওফ্রে যনের নির্ধেদে 
কিছু দিনের জন্ত বিদেশ যাত্রা করিল। কিন্তু জিওফ্রে 
গৃহত্যাগ করিবা মাত্র সিবিল বিষপানে আত্মহত্যা 
করিল। মৃত্যুর পূর্বে এক থান! পত্রে সে তাহার 
চরিত্রের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ লিখিয়া 
গিয়াছিল। তাহার মর্দ এই যে, “যে শি:থলনীতি 
সমাজে সে পালিত ও বর্দিত হইয়াছে তাহাতে 
তাহার এই প্রকার পরিণামই স্বাভাবিক। সামাজিক 
অবস্থা যত উন্নত হয়, ম।মুষের অধঃপতনের পথও ততই 
প্রশস্ত হয়।? কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী সিবিলের সরলতা 
দেখিয়। বিশ্মিত হইতে হয়। সে সর্বদাই সবল ভাবে 
জিওফ্রেকে বলিয়াছে, সে তাহাকে ভালবাসে না, তাহার 
হ্বদয় কলুধিত। অভিজাত-সমাজের শিথিল নীতি ও 
তৎকালীন তরল সাহিতা অধ্যয়নই যে সিবিলের 
অধঃপাতের কারণ, সে ম্পক্টাক্ষরেই তাহ! বার বার 
জিওফ্রের নিকট স্বীকার করিয়াছে। 

সিবিলের মৃত্যুর পর গ্িওফ্রে মাবিস র্েয়ারের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। র্রেয়ার বিপদে 
আত্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিওফ্রেকে 
রোযানেজের সঘ্বদ্ধে অনেক সতর্ক করিয়া! দিলেন, তাহার 
বন্ধুত্ব যে নিরাপদ নহে, একথ! স্পষ্ট ভাবেই -তাহাকে 
বলিয়া দিলেন। 

অর্থবিত ও আরামের সকল উপকরণ লইয়াও জিওক্রে 
এখন ছুঃখী। সে এখন অর্থকে ত্বণা করিতে আর্ত 
করিল। শ্বগুরের হস্তে বিষয় সম্পত্তির তার দিয়া 


চৈত্র, ১৩১৫] 
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মনের শান্ত লাভের জন জিওফ্রে রোমানেজের সহিত 
মিশর দেশে ভ্রমণ করিতে বাহির হইল। রোমানেজের 
নিজের জাহাঞ্জ ছিগ্প, সেই জাহাজেই তাহারা যাত্রা 
করিল। ফিরিয়া আসিবার সময় জিওক্রে তাহার 
বন্ধু রোমানেজ ও তাহার জাহাজের নাবিকদিগের 
মধ্যে, কিছু কিছু অতি-প্রাকৃত ভাব দেখিয়৷ বিশ্মিত 
হইল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ জাহাজ চলিল, কিন্ত 
গম্ভবা পথ কিছুতেই ফুরায় না। জিওফে এত দিনে 
তাহার বন্ধুকে চিনিতে পারিল। সমুদ্রনক্ষে প্রবল ঝটিকা 
বহিতে লাগিল, ভীষণ দৃশ্ঠাবলী জিওফ্রের সম্মুখে উপস্থিত 
হইল। অবশেষে জাহাজ এক অপরিচিত স্থানে 
উপস্থিত হইল। তখন জিওফে রোমানেজের প্ররূত 
স্বরূপ দেখিতে পাইল। এ যে লুসিফার--সয়তান-_ 
ঈশ্বরের সর্বপ্রধান শক! কত অধঃপতিত আত্মা তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাাকে বন্দনা করিতেছে । 
তাহার মৃত পর্ী সিবিলের আত্মাকেও সে তন্মধ্যে দেখিতে 
পাইল। 

রোমানেজ তখন তীব্রন্বরে জিওফ্রেকে ততসনা 
করিতে লাগিল £--?রে নির্বোধ! আমার সঙ্গে তোর 
যে দিন প্রথম পরিচয় হইল, সেই দিনই আমি তে।কে 
সতর্ক করিয়াছি, সেই দিনই বলিয়াছি, মামাকে বাহির 
হইতে ছেখিয় যাহা বোধ হয়, আমি তা] নই । কুপথ 
বর্জন করিয়া সুপথে চলিবার  জন্ত তোর মনে যখনই 
আগ্রহ দেখিয়াছি তধনই আমি কি তোর মনের সত্তাবকে 
প্রবল হইতে দিতে ইঙ্গিত করি নাই? সহত্র বার 
তোর হদয়ক্ষে মঙ্গলকার্ষ্য উৎসাহিত করিতে চেষ্টা 
কবিয়াছি-_-যাহার প্রভাবে আমি তোর নিকট হইতে 
চলিয়া আসিতে বাধা হইতাম, এবং আমার শোকে 
এক বিশ্দু সাত্বনা, যাতলায় এক বিন্দু বিরাম লাভ 
করিতে পারিতাম !” 

জিওফের ভ্তা় ধনীর সংখ্যাই সংসারে বেশী। 
ধনের আসক্তি তাহাদিগকে মোহান্ধ করিয়া রাখে, 
সংসারের দুখই তাহাদের সর্বস্ব । ধাহ! হউক, জিওয্রের 
মোহের ঘোর তাঙ্গিয়৷ তাহার সম্মুখে আবার শ্রেয় ও 
গ্রে এই স্কুই পথ উন্ুক্ত হইল। সে এখন সংসারের 
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পর্থে কি ঈশ্বরের পথে চলিবে, এই প্রশ্ন মীমাংসা করিবার 
প্রয়োজন হইল। কোন্‌ পথে চলিলে কিরূপ ফল হইবে 
তাহ৷ দেখিবার দিবাজ্ঞানও সে লাভ করিল। সয়তান 
তাহাকে প্রলুন্ধ করিল না। মেরী করেলীর অন্কিত 
সয়তান-চরিত্রের ইহাই বিশেষত! তাহার অন্ধিত 
সয়তান নিজের মুক্তির জন্য মানুষের কল্যাণ-কর্মের 
উপরই নির্ভর করে। মেরী করেলী বলিতে চাহেন, 
মানুষ আত্মবুদ্ধিতে, স্বাধীন ইচ্ছা বলেই পাপের পগে 
অগ্রাসর হয়, অপর কেহ তাহাকে কুপথে লইয় ঘায় না। 

সৌভাগ্য বশতঃ দিওফ্রের স্মৃতি হইল, সে 
সয়তানকে পরিত্যাগ করিয়। ঈশ্বরকেই বরণ করিল। 
তাহার দেশে ফিরিবার পূর্বেই সংবাদ-পত্রে ঘেধিত 
হইয়াছিল, জাহাজ: জলমগ্ন হওয়াতে লক্ষপতি জিওফ্রে 
টেম্পেষ্ট মৃত্ামুখে পতিত হইয়াছে। জিওক্রে শ্বদেশে 
আসিয়া তাহার£বিষয়-আশয় কিছুই ফিরাইয়া৷ লইল না. 
নীরবে আবার সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিল। আবার 
সেই ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়! গৃছে সে আশ্রয় লইল। 

দেশে ফিরিয়াও :দজিওফ্রে রোমানেজকে এক দিন 
দেখিতে পাইয়।ছিল। পাঠক পাঠিকা জানেন কোথায়? 
-ইংলগের প্রধান রাঁজমন্ত্রীর সঙ্গে ! 

লেখিকা এই পুস্তকে গ্রমাণ করিতে চাহিয়া" 
ছেন £--€১) সংসারে অর্থে সুখ নাই। অর্ধে 
বাহার] সুখাম্বেণ করে তাহাদের ভাগ্যে স্থগ মিলে 
না। (২) মান্ধধ আপন দোষে, ঈশ্বরের বাদীকে অব. 
হেল করিয়া! পাপের পথে অগ্রসর হয়। (৩) মানুষ 
যতই অধঃপতিত হউক ন1 কেন, ঈশ্বর তাহাকে 
পাপের আবর্ত হইতে তুলিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত । (8) 
তরল কলুষিত সাহিত্য অনেক নরনারীকে নরকের 
পথে লইয়া যাইতেছে । প্ররুত সাহিত্যের প্রকৃতি তিনি 
এইরূপ নি্দেশ করিয়াছেন ;__সাহিত্য এক প্রবল শক্তি, 
-নরনারীকে চিত্তা করিতে, আশ! করিতে, জীবন 
সংগ্রামে কিছু লাত করিতে, এই শক্তি সমর্থ করে। 
এই শক্তি চক্ষু হতে অশ্রু আকর্ষণ করে, সহত্র নরনারীর 
হৃদয়ে আনন্দের উদুদ্বক করে, অত্যাচারীকে কম্পিত 
করে, আন্তায় বিচারককে বিচারাসনব্রষ্ট করে। তগ্ডের 
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করল 


বাহিয়ের ছদ্ম আবরণ উম্মোচন করে এবং মিখ্যাবাধীর তাহা তাহার কাবের পত্রে পত্রে ছন্রে ছে শষ 


ললাটে স্পষ্টাক্ষরে “মিধ্যাবাী' মাষ অক্ষিত. করিয়। 
দেয়। 


কবিবর নব'নচক্দ্র | 


এ মর জগতে কিছুই স্থায়ী নহে-আঙ্গি হউক, 
কালি হউক, ছুই দিন পরে হউক, সকলকেই মৃত্যুর 
অধীন হইতে হইবে? ইহাই বিশ্বক্গনীন চিরন্তন নিয়ম। 
কবিধর নবীনচন্্রও এই নিয়মের বশীভূত হইয়া ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত তিনি মরেন নাই-তিনি 
আমাদের দর্শনের বহিভূত হইলেও, প্রত্যেকের হৃদয়ে 
বিরাজমান রহিযাছেন। তাহার অমন্থপম কাব্যনিচয় 
উহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে, এবং তাহার প্রদীপ্ত 
প্রতিভায় বঙ্গের সাহিত্যাকাশ সমুজ্বল হইয়! রহিয়াছে। 

কবিবর নবীনচন্ত্র তাহার অন্বাদিত উ্মত্তগবৎগীতার 
সথচনায় বলিয়াছেন, “কাব্য ও ধর্শগন্থে রপগত পার্থক্য 
থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের এক- 
মাত্র উদেস্ত।* ববিবরের এই মহাবচনের মধ্যে যে 
মহান্‌ ভাব নিছিত রহিয়াছে, তাহা তন্ন তন্নরূপে 
বিশ্লেষণ করিলে কাব্যের ও ধর্মের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে 
প্রতিভাত হইয়া থাকে । কবির স্বপ্রণীত কাব্য সমুদয়ে 
তাহার সেই উদ্দেন্ত কতছুর সংসিদ্ধ হইয়াছে, আমর! 
তাহাই অস্ত সংক্ষেপে আলো5ন! করিয়া দেখাইব। 
ঠাহান সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও খণ্ড-কবিতাসমূহের আলোচন। 
করিলে, আমরা প্রধানতঃ তিনটা স্তর দেখিতে পাই; 
গ্রথষ--ীহার কবিদ্ব শক্তির উদ্মেষ, দ্বিতীয় _তাহার 
বিকাশ, তৃতীয় তাহার চরম ক্ফূ্ভিলাত ও পরিসমাপ্তি। 

আপনার! সকলেই জানেন, নবীনচন্ত্রের পিতা 
ও পিতাষহ উভয়েনই জ্বদয়ে কবিত্ব ছিল? সুতরাং তিনি 
কবির বংখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা অনায়াসে 
বলা যাইক্কে: পারে। কহিস্বশভি তাহার, সহজাত; 
সেই সহন্বাত পক্তি তদীয় অপুর্ধা প্রতিতা বলে কতদূর 
সবার্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিগ। তাহাই দেখিতে হইবে । 
কিনি যে অন্থগ্ষ.প্রতিতকা লই! জগতে আসিয়াছিলেন, 


পরিব্যক্ত ' দারিদ্র্যের কঠোর অস্কশ তাড়নে, নৈরাজের 
নিদারুণ মশতঙ্গেও তাহ! কিছু মাত দমিত হর নাই-- 
বরং তাহার শক্তি উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়াছিল। যে 
সকল সংবেষ্টক অবস্থানিচয় সেই শক্তির স্করণে সহায়তা! 
করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাহার জন্মহূমির "অপুর নিসর্গ- 
শোতা প্রধান। সেই জন্মভূমি চট্রলক্ষেত্র -চারিদিকে 
সৌধকিরিটী অভ্রতেদী গিরিশ্রেরী, তাহার বক্ষে পৃষ্ঠে 
স্ষদ্ধে দূর অধিত্যকা-দেশে নাতিনিবিড় অগণা কানন- 
কুস্তল, দূরে সাগরের সফেন তরঙ্গতঙ্গ, মধ্যে গিরিগাত্রে 
বাড়বানলের লেলিহান দৃশ্ত ! কবি নিজে বলিতেছেন £__ 

প্পুণাতীর্থ সীতাকুণ্ড শোভিছে উত্তরে 

কনক চম্পকারণা, গর্জিছে দক্ষিণে 

হুঙ্কারি বাড়বানল--মানব বিশ্বয়! 

পশ্চিমে নিরগ্রি কুণু, ব্যাস সরোবর, 

বহিতেছে নিরস্তর পূর্বে কলকলে 

কলকণ্া মন্দ।কিনী স্বরপ্রবাহিনী ।” 

জ্যোতির্দয়-_মনোহর যেন ইন্দ্র্জালের উত্তবস্থল। 
যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই অনস্তের 
বিরাট [বশাল মহান্‌ দৃশ্য! এই অপূর্ব দৃশ্তের পরম 
শক্তিতে জড় ব্যকিরও হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, কবর 
কথ। ত শ্বতস্ত্র। 
নিসর্গের দেই অতু্সনীয় লীলাক্ষেত্রে, প্রতিভার 

বিকাশযোগ্য সকল পদার্থের, সকল অবস্থার সেই সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর সমাবেশস্থলে নবীনচন্ত্রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির 
প্রথম উদ্মেষ হইয়াছিল। গিরিতরঙ্গিনী ফ্রেমন পর্বতের 
কোন নিভৃতদেশে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে বন্ধিত ও 
পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এবং পরিশেষে বিশালবপু ধারণ 
করিয়া! সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়, নবীনচজ্জের গ্রাতিতা 
চট্টলের সেই চির নবীন, চির মধুর, অনন্ত মহিদাদক, 
মনোহর সৌন্দর্য্যের একস্থলে আাবিতূতি হইয়া, জরষে হ্যা, 
তারততৃষি, অবশেষে সমগ্র জগখসালিঙগব, করিয়াছিল । 
এই অপুর পরিধ্যকি আহি শি বর... টিপ 
সমর্থ কবি. গ্ত্বং: বলিক্কীছেন: নিএিই ইশা ধ্ড 
পুণাডৃরি_-এই আদিনাথ আর. 3. ুদূকে সেখের, গানে 
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চৈত্র, ১৩১৫ । 
চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও একস্থানে এত 
তীর্ঘ নাই।” ইহাতেই টট্টগ্রামের অপূর্বত্ব ; এই 


অপূর্নত্ব লইয়াই চট্টলের শ্রেষ্ঠত্ব, ইহাতেই নবীনচন্ত্রের 
নবীনত্ব! যে মহান অপ্রমেয় ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়া তিনি 'রৈবতক", “কুরুক্ষেত্র ও “প্রভাসের? অভিনব 
সৌন্দর্য্য কল্পন। করিয়াছিলেন, তাহার উন্ভব এই চট্টলের 
অনুপম ক্ষেত্রেই। 

তাহার পর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। বিপদের স্ববতি, 
রোগের যন্ত্র, বিষাদের ছায়া, শে।কেন অশ্রু এই সুরের 
ভিত্তিভূমি ;- ধর্ম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বগ্রেম, ভগবতপ্রেম, 
তাহার প্রধান উপাদান )--্রীকুক তাহার আদর্শ; 
বৃদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, মহম্মদ তাহার এক একটী পবিএ 
অঙ্গ । আমাদের নবীনচন্দ্র সেই সকল অনুপম উদ্দার 
উপাদান দ্বারা সেই বিরাট, অতি মহান, অনন্ত, 
শিশ্বব্যাপী অনন্ত ভীমকাস্ত সৌন্দর্য্যের আধার আদর্শরূপে 
সম্মুখে রাখিয়া, স্বীয় অপার্থিব কল্পনার সাহায্যে বঙ্গের 
কাবা জগতে অভিনব, অপূর্বা, অতুলনীয় স্থষ্টির প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। একমাত্র পলাশীর যুদ্ধ ছাড়িয়। দিলে, 
অপর সমস্ত কাঝো তাহার এই অপূর্ব স্ৃষ্টিসামর্ঘ্যের পূর্ণ 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

আম এই স্তানে কবির নিজের ভ।ষায় বলিব, 
“মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়] দেখিলাম, তারতের 
বিগত নিপ্লবাবলীর তরঙ্গ-ল্রেখা এখনও সেই টশল 
উপতাকায় রহিয়াছে । দেখিলাম, তাহার শান্ধু দেশ-_ 
সেই দুশ্ঠ, ভাষাতীত ভগবান বান্দেব এ সকল প্রতিভায় 
গগণ পরিব্যাপ্ত করিয়। দণ্ডায়মান বহিয়াছেন. এবং 
অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর, পতিত 
মানব জাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন।” 

এই এক্টীধাত্র বাক্যে কবির মনোভাব সম্পূর্ণ 
বুঝা যাইতেছে; বুঝা যাইতেছে, তিনি কি উদ্দেশ্তে 
মহাভারতের ঘটনাবলী সর্বথ| অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
প্রীভগবানের লীলা প্রকাশ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্তু-_ 
তাহাই তীহার সাধনা, ভাহাতেই তাহার সিন্তি। কব 
তকে তগবানের লীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যবীলা, প্রভাসে 
শ্বেলীলা। ট্রব্তকে কাব্যের সুচনা, কুরুক্ষেজে তাহার 


2 রি ০ নি 


বিষ্কীশ এবং প্রভাসে তাহার অবসান । হে গ্রচ্ত বি্বে. 
ভারতের আর্ধ/বারকৃল নির্শ,প হইয়াছিল, জগতের বান! 
দিগদেশে আর্ধপভাতা বিসর্পিত হইয়াছিগ্গ,। ভারতে 
ধর্মরাঞ্জোর প্রতিষ্ঠা হইয়া ছল, যাহার ভীষণ প্রন্ভাবে 
রজঃ ও তম: শুণের পূর্ণ পরিভব হইয়া ইন্্রপ্রস্থের হয়ত 
সিংহাসনে সন্বগুণের অমল ধবল প্রশান্ত শর্গীয় প্রতিষা : 
স্থাপিত হইয়াছিল, সেই যুগান্তকারী মহাবিপ্রবের প্রদীপ্ত- 
রেখা বৈবতকের গিরিরঙ্গে প্রথম দেখ! দিয়াছিল। 
আর্যা-ভারতের অনন্তশক্তিন্রপিণী সুতদ্রার অন্ুত রশা- 
ভিনয় ও পঠিপ্রেম, সভাভামার দীপ্ত অভিমানজড়িত 
নান। বৈচিত্রাষয় শ্বামিভুক্তি এবং রুক্সিণীর অচল অটল 
ঘীরশান্ত অকল্িত একীভূত পাতিরতা, কোথায় তাহার 
তুলনা পাইবে? জগতের কোন্‌ মানবসমাজে, সংসারের 
কোন্‌ অমরাবতীতে তাহার সমান চি দেখিতে পাওয়। 


যায়? 
বৈবতকের সে সাগরচুষ্ধিত শৈলশিথরে যে অগ্নি 


ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইল, দাবানল-তেজে কুরুক্ষেত্রের 
মহাশ্শান-ভুমে তাহ! দিগ্দহী রূপে গ্রজলিত হইয়া 
উঠিয়াছিল, এবং প্রভাসের পুণ্যভীর্ঘে যদুকুলের বিপুল 
শোধিতসেকে তাহার পর্যযবস।ন হইয়!ছিল। 


কুরক্ষের কাবে;র একস্থলে দ্বৈপায়নমুখে কৰি 
বলাইয়াছেন :__ 
“্ধনগ্রয় ! শোক তব কর পরিহার, 


বিশ্বক্ষে্র কুরুক্ষেত্র বিশ্বনিয়স্তার । 

এ বিশ্বের স্তরে স্তরে রয়েছে লিখিত 
অন্রাস্ত ভাষায়--নাহি হইতে হাজিত 
ক্ষুদ্রতম জীববীজ, গিয়াছে বহিয়া 
কি অনস্ত কাল বিশ্ব ভাঙ্গিয় গড়িয়া, 
ভাঙ্গিতেছে পুরাতন গড়িছে নৃতন, 
জগতের নীতি এই মহা বিবর্তন । 
পুর্ন যাবে পৌত্র যাবে প্রপৌর আবার. 
এই বিবর্তনে শোক কর পরিহার । 
সুজন পালন লয় করিছে সাধন, 
মুহূর্তে অনস্ত এই নীতি বিবর্তন । 


সেই নীতি এই বিশ্ব করিছে ধারণ, 
বিশ্বের এই নল নীতি ধর্া সমাতন। 





২৮৬ 


পাম্পী৯িপতক ৯৩ সপাক্পীসিলাপীসপিমপিসিশা সপ 


পু্রশোকার্ ধনঞ্জয়কে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত 
ভগবান ঘ্ৈপায়ন তাঁহাকে যে বিবর্তবাদের শিক্ষ! 
দিয়্াছিলেন, তাহার প্রত্যেক বর্ণে জগতের ও মানব 
ংসারের নীতি ও প্র্কৃতি পরিব্যাপ্ত। কুরুক্ষেত্রের 
মহাসমর সেই মহান্‌ বিবর্তনের একটী অস্ক মাত্র; সেই 
একটীমাত্র অঙ্কে জগতের যে ভীষণ বিপ্লব সাধিত 
হইয়াছিল, তাহার যুলততব নিফাম ধর্শা। এইট শুনুন, 
্রীরু্ণ স্বয়ং মহুধি ছ্ৈপায়নকে কি বলিতেছেন £-_ 
“যে অনন্ত নীতিচক্র, মানুষের মনুষ্যত্ব 
করিতেছে ধারণ বর্দান, 
তাগাই মানব ধর্ম, তাহার শিক্ষক শান 
কর্ম ধর্দ শিক্ষা ও পালন । 





এই মনুষ্যত্ব গতি কি অনস্ত সিদ্ধুমুখে ! 
সিন্ধু--চিদানন্দ নারারণ। 
অনস্ত এই মনুষ্যত্ব অনস্ত মানবস্ুখ 


মোক্ষ সেই সাগর-সঙ্গম। 

কবি এইরূপে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে মনুষ্যত্বের নীতি ও 
আদর্শ, পরিণতি ও বিবর্তন সমস্তই জঙ্স্তবর্ণে চিত্রিত 
করিয়াছেন। ইহ]ই তাহার কাব্যের ভিত্তি, ইহাতেই 
তাহার বিকাশ ও পরিসমাপ্তি এবং ইহাতেই আমাদের 
নবীনের নবীনত্ব। আজি আমরা সকলে মিলিত হইয়। 
শতকণ্ঠে তাহার অক্ষয় স্বর্গবাস কামন! করি, এবং তদীয় 
অনুপম গুণাবলী বার বার স্মরণ ও কীর্ডনপূর্বক তাহার 
পবিক্র শ্বতি ভক্তি ও শ্লীতির পুষ্পচন্দনে বাসিত করিয়া 
আমাদের জদয়মন্দিরে চিরকালের জন্ত স্থাপিত করি। * 





মহীশুর মহারাণী-কলেজ । 


১৮৮১ থুষ্টাবে মহীশৃরের মহারাণী মহোদয়া ( বর্তমান 
মহারাজের মাতা) মহারাণী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। 
কিস্ক মে সময়ে কলেজে ছাত্রী মিলা নিতাস্ত সহজ ব্যাপার 
ছিল না। করেক জন উৎসাহী সন্ত্রান্ত লোক বিশেষ চেষ্টা 
করিয়া নানা যুক্তিতর্কে অভিভাবকদিগের কুসংস্কার দুর 


7.» ঢাকার কবিবর মবীনচ্ট্ের শ্বতিমভার জীতুন্ত অহারাঙ্গ 


মুনীন্রচজ্র নলগী কর্তৃক পঠিত। 


ভারত-মহিলা। 


[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা। 


স্পাস্পিসপসপাসপাস্পিসপস্পাসপাস্পাসপা শি সিসি শি 








করিতে চেষ্টা করেন, এবং তাহার ফলে ক্রমে ছাত্রীগণ 
কলেজে আসিতে আরম্ত করে। দক্ষিণ ভারতে যে সকল 
বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার পথপ্রদর্শক স্বরূপ, এই কলে 
তাহাদের অন্যতম । ॥ 

কলেজে প্রথমে নিতান্ত প্রাথমিক শিক্ষাই প্রদত্ত 
হইত। পুরাণ ও শীস্ত্রাদি অবণম্বনে রচিত সুন্দর সুন্দর 
চিত্র সম্বলিত পুস্তক এই উদ্দেস্তে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
কারণ, আমাদের জাতীয় বিশেষহও সদগুণরাশিকে অক্ষুণ 
রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্া। কেনারিজ 
ও সংস্কত ভাষাই প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত, অবশেষে 
ইংরেজী ভাষাও প্রবন্তিত হইয়াছে । অতি সামান্ত অঙ্ক, 
ভূগোল ও স্বান্থাতত্ব প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইত। সংগীত, 
শেলাই ও চিত্রবিদার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া 
হইত। ব্যারাম ও বাদা শিক্ষার প্রতি লোকের 
বিশেষ কুসংস্কার ছিল, এজন্য প্রথমে এই দুই বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই। ৩1২ বৎসরের শিক্ষার ফল 
অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়াতে কর্তৃপক্ষ নূতন নৃতন 
বিষয় শিক্ষাদানের জন্ত আগ্রহান্থিত হইলেন। বাদাযস্ত্ের 
সথন্ধে প্রবল কুসংস্কার দূর করিয়া ক্রমে আমাদের 
জাতীয় যন্ত্র “বীণা” শিক্ষা দিবার আয়োজন করা,হইল। 
পুরষ্কার বিতরণ-সভা প্রভৃতিতে ছোট ছোট ৰালিকাদিগের 
বীণাবাদন এতই চিত্তাকর্ষক হইতে লাগিল, যে বাণ! 
বাদনের বিরুদ্ধে লোকের কুসংস্কার অতি সত্বর দূর হইল। 
বালিকাগণ ক্রমে স্কুল মধা-পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়! তাহাতে 
উত্তীর্ণ হইতে লাগিল । কিন্তু এইথানেই হঠাৎ তাহাদের 
শিক্ষা পরিসমাণ্ড হইবার উপক্রম ঘটিল। কারণ, বিবাহের 
পর আর বালিকারা বিদ্যালয়ে আসিত না। কিন্ত 
ভগ্নোদাম না হইয়া কর্তৃপক্ষ গৃহে গৃহে শিক্ষা দিবার 
আয়েজন করিলেন । ক্রমে ক্রমে অধিক বয়ম পর্য্যন্ত 
বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে অধাযনন করিতে দিতে অভি- 
ভাবকগণ সম্মত হইতে লাগিলেন। তাহারা শিক্ষালাভ 
করিয়া এই কলেজে এবং অন্তান্ত বালিকাবিদ্যালয়ে 
শিক্ষরিত্রীর কাজ করিতে লাগিল । 

১৮৯৫ খৃষ্টাব্ষে বিদ্টালয়টা এপ্টেন্দ স্কুলে এবং 
১৯০২ খৃষ্টাব্বে ইহা কলেজে পরিণত হইয়াছে। ১৯০৫ 


চৈত্র, ১৩১৫।] 


শা পি পাািস্পিিলীশাসিলাপাসিসিপাপাসিটিপ পাদ পাপী পাশিপাপসত শিপ সিএস পপি পত তত 


ষ্টান্দে বিদ্যালয়ের ছুইটা ছাত্রী বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ 
হইয়াছেন। ইংরেজী শিক্ষা বাতীত এখানে এখন টোলের 
পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য “পপ্ডিতী” শিক্ষাও দেওয়া 
হয়। স্থানীয় “পণ্ডিতী” পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের 
একজন ছাত্রী সকল পুরুষ ছাত্র অপেক্ষা অধিক 
নম্বর পাইক়! উত্তীর্ণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শীর্বস্থান 'অধিকার 
করিক়াছেন। স্ৃতরাং এখন এই বিদ্যালয়ে তিনটা 
বিভাগ আছে £--(১) মাতৃভাষা শিক্ষাবিভাগ (২) ইংরেজী 
বিভাগ (৩) সংস্কৃত বিভাগ। শিক্ষযিত্রী কার্ধোর জন্ত 
শিক্ষা লাভ করিতে বিধবাদ্দিগকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া 
হয়। সম্প্রতি কিশুরগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদান এবং 
ড্রিল ও টেনিদ্‌ প্রভৃতি ক্রীড়া প্রবর্তিত হুইয়াছে। 
ছাত্রীদিগকে নীতি এবং ধন্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিদ্যা- 
লয়ের কার্ধ্যারস্তের অদ্ধঘণ্ট! পূর্বে ছাত্রীগণ বিভৃত হলে 
সমবেত হুইয়! ধর্মসঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করে। সংক্ষেপে 
মহারাণীর কলেজের শিক্ষা প্রণালী বর্ণিত হইল। 

এখন এই বিদ্যালয়ে লাহজনক কোন গৃহশিল্প 
শিক্ষা! প্রবর্তনের বিষয় আমি কয়েকটা কথা বলিব। 
শারীরিক পরিশ্রম যে ঠেয় কার্ধ্য নহে, রহু শতাবী ব্যাপী 
এই কুসংস্কার দিন দিন দুরীতৃত হইরা যাইতেছে এবং 
ইহা অতি সছুপায়ে জীবিকা নির্বাহের উপার বলিয়া 
স্বীকৃত হইতেছে । সন্তরাম্ত গৃহপরিবারে যদ্দি এখন গৃহ- 
শিল্প প্রচলিত হয় তবে ভারতবর্ষের অনেক লুপ্তপ্রায় 
শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইবে। অত্ন্ত সুখের বিষয় যে 
মহ্থীশূরের গত শিল্প প্রদর্শনী এ বিষয়ে মহীশূরের নারীগণের 
মনে সদাকাক্ষার উদ্রেক করিয়াছে । এই শিল্প প্রদর্শনীতে 
“মায়লাপুর মহিলা-সমিতি” এবং ডাক্তার নঞ্ুন্দা র1ওএর 
“নারীগণের গৃহশিল্প সমিতি” হইতে অনেকগুলি সুন্দর 
সুন্দর শিল্পের নমুনা প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল 
নমুন| দেখিয়া অনেক মহিলা! আপন আপন পরিবারে 
তাহ! প্রস্তুত করিবার জন্য উৎসাহিত হুইয়াছেন। 

এই উদ্দেশ্যে আমরা মহীশুরের মহায়াজ এবং 
বিদ/ালয়ের অন্তান্ত কর্তৃপক্ষকে শীঘ্রই এই অনুরোধ 
করিব, যে তাহার! মহারাণীর কলেজের সংশ্রবে শিল্প 
শিক্ষার আয়োজন করুন। ইহাতে শুধু একদেশদর্শা 


ভারত-মহিলা ৷ 


পাপা ৮পাশ শীশাশাপাশাাপিস পিপি পিসি নস পান 





২৮৭ 





শিক্ষার পরিবর্তে বালিকাদিগের শিক্ষা সর্বাঙগ সুন্দর 
হইবে। আমাদের সুশিক্ষিত মহারা্! বাহাছ্র এ 
বিষয়ে যত্বশীল হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। * 


পেশী 


স্বগাঁয় কবিরাজ দ্বারকানাথ দেন। 


মহামহোপাধা|য় কবিরাজ ঘারকানাথ সেনের নাষ 
শুনেন নাই, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক 
বিরল। আমাদের পাঠকপাঠিকাগণের মধ্যে অনে- 
কেই এই সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার 
গুণে রোগমুক্ত হইয়াছেন। রুগ্র, ভগ্নন্থস্থা। নিরাশ 
ব্যক্তির পক্ষে কবিরাজ ঘ্বারকানাথ অলম্ত আশার প্রদীপ 
স্বরূপ ছিলেন। সেই আশার প্রদীপ সহস! নির্ব/পিত 
হইল। বঙ্গজননীর এক শ্রেষ্ঠ পুত্র তাহার ক্রোড়শন্ত 
করিয়! চলিয়া গেলেন । বঙ্গবাসী--শুধু বঙ্গবাসী কেন, 
সমগ্র ভারতবাসী কবিরাজ দ্বারকানাথের মৃত্াতে দরিদ্র 
হইল। 

ইং ১৮৪৮ খুষ্টাবে ঘ্বারকানাধ সেন ফরিদপুর জেলার 
খান্দারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার! পূর্ববঙ্গের 
বৈদ্যসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন শক্তি,-গোত্রীয় হিন্দুসেন- 
বংশীয়। কবিরাজ মহাশয়ের বংশ শাস্ত্রচ্চার অন্য 
চির প্রসিদ্ধ। এই পরিবারে খ্য।তনাম। অভিরাম কবীন্তর 
জন্মগ্রহণ করেন; তিনি রাজ। সীতার।ম রায়ের সতার 
প্রধান পাঁগুত ও রাজবৈদা রূপে বঙ্গদেশে সুপরিচিত 
ছিলেন। অভিরাম কবীন্দ্র “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি. 
ভূষিত ও ম্বসমাজের শ্রেষ্ঠ অলন্কার ছিলেন। অতিরামের 
পুত্র ছুর্গাদ্দাস শিরোমণি পিতার সুযোগ্য পুত্র এবং শান্তর 
চর্চায় বিশেষ কৃতী ছিলেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতা- 
মহ সুপ্রসিদ্ধ শন্ধর কবিরাজের ছাত্র গোপাল কর 
প্রসেন্দ্রসারসংগ্রহ* নামক বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। এই পরিবারে বংশানুক্রমে যে টোল প্রচলিত 
আছে তাহাতে বঙ্গীয় অনেক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ শিক্ষালাত 
করিয়াছেন। কুমারটুলির গ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঞ্গা প্রসাদ 


* হার) কলেছের শিক্ষপ্িত্রী গ্রীনতী গ্রীরঙ্গান্মল বি, এ, 
কর্তৃক ভারত-মহিলা পরিবহণের বিগত অধিবেপলে পঠিত | 


২৮৮ 


সেনের শ্বনামধন্ত পিত। নীলাম্বর কবিরাজ দ্বারকানাথের 
পিতামহ রামস্ুন্দর কবিরাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া 
ছিলেন। 

ঘারকানাধ প্রথম বয়সে অন্পগিন বিক্রমপুরের সংস্কৃত 
চতুষ্পাঠিতে অধায়ন করিয়া মুর্শি্দাবাদেব্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
গঙ্গাধর কবির!জের টোলে স্যায়, দর্শন, উপনিষদ প্রভৃতি 
বিবিধ শাস্ত্রে বাৎপন্ন হন। সঙ্গে সঙ্গে আঘুর্কদও এই 
স্থানে পঠিত হয়। গঙ্গাধরের টোলের গৌরব তাহার 
প্রিয় শিষ্যের সময়ে উজ্জ্বগতা1 লাভ করিয়াছিল। 

ইং ১৮৭৫ থুষ্টাবকে দ্বারকানাথ কলিকাতায় জাতীর 
ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতি অযল্ল সময়ের মণ্যে 
তাহার চিকিৎসার শুখশঃ সর্বার ব্যাপ্ত হয়, এবং 
তিনি ক্রমে ভারতীয় আমুর্ধেদ চিকিৎসকগণের 
শর্বস্থানীয় হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষের নানাস্থানের 
রাজন্যবর্গ ইহাকে সম্মানের সহিত পারিবারিক চিকিৎসার 
জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সাধারণ লোক হার 
পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসানৈপুণ্যের এব্সপ পক্ষপাতী হইয়। 
পড়িয়াছিলেন যে, অনেক রোগী ইহার দর্শন লাভ মাত্রেই 
যেন রোগমুক্ত হইলেন, এরূপ মনে করিতেন; 'ইনি 
জীবনে বোনও বিজ্ঞাপন দ্বার আত্ম প্রচার করেন নাই, 
অথচ ইহার নাম বঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচারিত ছিল। ১৯৭১ 
ৃষ্টান্দে মেওয়ারের যুবরাগ বাহাছুরের বিশেষ অনুস্থতার 
নিমিত্ত তথাকার মহারাণ। বাহাছর গবর্ণমেন্টের নিকট 
ছুভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজকে যুবরাজের চিকিং 
সার জন্ত পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। 
সরকার বাহাছুর হ্বারকানাথকেই এই কার্য্যে মণোনীত 
করিস! পাঠাইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্ট 
ইহাকে “মহামহোপাধ্যায়” উপাধি প্রদ্দান করেন। আমু 
বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহার পূর্বে আর কেহ 
গবর্ণষেপ্টের নিকট হইতে এই উপাধি লাভ করেন নাই। 
মহামহোপাধ্যায় হবারকানাথ সেন কবিরত্র বছলোকের 
আশ্রয়স্বক্ূপ ছিলেন। এরূপ নিরভিযান, উদারহৃদয় 


ভারত-মহিল!। 


প্পাস্পিস্পিসপাশ্পাসিলাসপিসপাস্পিসিপস শপাসিপাস্পসপসপাসপাকপাসপাশ্পাসি 


[৪র্থ ভাগ, ১২শ সংখ্যা। 





আশ্রিতবৎসল মহাজণ একালে বিরল। তিনি আমঘুর্ব্েদ 
ও বহুশান্ত্রে যেরূপ বৃযুৎপন্ন ছিলেন, বঙ্গদেশে সর্ববিষর়ে 
তাহার সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই? তাহার মৃত্যুতে 
আজ বহুরোগী হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী 
তীস্থাকে ধ্যন্তরি জানে শ্রদ্ধ। করিত। চিকিৎসক শুধু 
স্বপরিবারের আশ্রয় এবং রক্ষক নহেন, সর্বসাধারণেও 
চিকিৎসককে আশ্রয়স্থান বলিয়া মনে করে; কবিরাজ 
মহাশয়ের জন্য যে শোক, তাখ আজ শুধু বঙ্গদেশের নহে, 
সমগ্র ভারতবর্ষের আযুর্বেদভক্ত জনসাধারণের : মূলতান, 
জয়পুর, লাহোর, দিল্লী, রক্রগিরি, হাক়দারাবদ, বন্ধে, 
মান্দ্রাজ, প্রভৃতি অনেক স্থানেই ইহার ছাত্রম গুলী 
আছেন। ইনি নিঙ্জের ব্যবসায় এবং ব্রঙ্ষণপণ্ডিত- 
দ্বিগের সহিত সংস্কত শান্তর আলোচনায়ই সমস্ত সময় 
যাপন করিতেন না, রাজনষতিক সম্প্রদায়ের সহিতও 
ই্ার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। 

্রাহ্মণ পঞ্ডিতের প্রতি তাহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, 
তাহাদের নিকট কখন দর্শনি লইতেন না। ছান্্রদিগকে 
ইনি পুত্রের ম্যায় পালন করিতেন। 

তিনি উৎকৃষ্ট কবি, বৈয়াকরণিক ও আলক্কারিক 
ছিলেন, স্থৃতি ও ন্যায়শান্থ্ে ইহার পাগ্ডিতা দেখ! 
গিয়াছে; ইনি সুষ্রতের টীকা লিখিতেছিলেন; করাল 
কাল তাহা আর সমাধা করিতে দিল না। ছয়ম।স 
পূর্বে কবিরাজ মহাশয়ের একটু সায়ান্ত জ্বর ও পেটের 
অসুখ হয়) তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া! উদরী রোগে পরিণত 
হয়। গত ভাদ্র মাসে কাশীধামে যাইয়। কতকট। সুস্থ 
হইয়াছিলেন। গত ১৬ই মাঘ কলিকাতা ফিরিয়া 
অ(সিবার পর হইতে রোগ ভয়ানক বাড়িয়। উঠে, এবং 
এই বরোগেই ২৯এ মাঘ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১ ঘটিকার 
সময় তিনি শ্বর্ণারোছণ করেন। 

কবিরাজ মহাশয় তিন পুত্র, পাচ কলা, ছুই পৌন্র, 
ছুই পৌত্রী, তিন দৌহিত্র ও পাচ দৌহিত্রী রাখিয়! 
খিয়াছেন। 


২১১ নং কর্ণগস্থালিস্‌ ক্র, ব্রাঙ্মমিশন প্রেসে পজবিনাশচন্্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত এবং ২১০৬ কর্ণওয়ালিস স্রাট, 
তারত-মছিল! কার্য্যালয় হইতে শ্র/হেমেক্্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 


সচিত্র মাসিক পত্রিক।। 


শ্রীনরযূবাল। দর্ত 


সম্পাদিত । 


চতুর্থ খণ্ড। 


১৩১৫ 





ঢাকা; 
উয়ারী, “ভারত-মহিলা” কাধ্যালয় হইতে 
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত । 
মূল্য ২।০ ছুই টাকা চারি আনা । 


চিত্রের সুচী 


কৈকেক্ী ও মন্থরা, সেকুপিয়র ও কলা-লক্ষ্মী, ডাকার বালিকাশ্রম, জাপানের সম্রট ও 
সঙ্গাজ্জী, মহারানী ভিক্টোরিয়া, সীতাদেবীর অগ্রিপ্রবেশ, আসামের কুকীরমণী, ভ/রামচজ্দ্রের 
বনগমন, আসামের কুকী পুক্রষ, ভ্রীরামচন্দ্রেক্ক অরপাপথে রাত্রিযাপন, জিঞ্জোন! রুসে ও 
শিক্ষিতা জাপানী মহিলা, লবকুশেররামায়ণ শিক্ষা, থাসিক়া! মহিলা, ভাসমান মোসেস, ও 
€ফকুযা-নন্দিনী, অধ্যন্মনের জন্ক সস্তানকে প্রথনদ বিদেশ প্রেরণ, শান্তনু ও গঙ্গা, স্বগীর! 
অঘোর কামিনী রায় ও চীনের বুদ্ধা মহারাণী, ন্বর্মারোহণ-পথে যুধিষ্ঠির ও কুকুর, শ্রীযুক্ত 
রুক্কুম মি ও অশ্বিনীকুমার দত্ত, কুমান্নী তরু দত্ত ও অরু দন্ড, শ্রীযুক্ত প্রকুলচন্দ্ বাক্স, 
নান্ছার্জটার মহিলা, শমীবৃক্ষতলে অজ্ঞুনের রণসজ্জা, ধৃতরাষ্ট্র ও সগ্রর, মহীশুরের ম্হার।জা। 


